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মুদ্রাকর 
এন, সি, সাহ। 
ফাইন আটস এসোসিয়ে শান 
৩২৬, স্যকিয়! স্ত্রী 
কলিকাতা। 


জওহরলাল 


এন 


তখন মুঘল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। দিল্লার 
সিংহাসনে বাদশাহ ফারুকশায়ার | 

ফাক্ষকশায়ার কাম্সীর ঘেড়াইতে গিয়া এক সম্বান্ত 
হিন্দু পণ্ডিতের সঙ্গে পনিচিত হইলেন । তাহার নাম 
নাজকেলি। তাহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া বাদশাহ 
শাহাকে রাজধানী দিলীতে আমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন 
শবং শ্বায়ীভাবে বসবাস করিবার জন্য এক পরিখার 
ধারে বিশ্তীণণ জায়গার দান করিলেন । 

(পই পরিখার ধারে ব্ুতন করিয়া অট্টালিকা নিশ্মাণ 
করিয়া প্লাজকেলি বসবাস করিতে লাগিলেন। উন্ুদ্র 
ভাষায় পরিখাকে বলে “নাহার” । নাহারের ধারে 
বাড়ী বলিয়া তাহাদের পদবাঁর সঙ্গে নাহার কথাটি 
জুড়িয়া গেলে। কালক্রমে আসল পদবীটি লুত্ত হইয়। 
গিয়া “নাহার” কথাটাই হিয়া গেল। নাহার ক্রমশ 
হইল নেহক্ষ | 

ভারতবিখ্যাত নেহরু পরিবারের ইহাই হইল 
সংক্ষিপ্ত ইতিহস। 


৬ জওছরলাল 


তখন ভারতেন্ন চারিদিকে ভাঙ্গন সুক্ষ হহয়া 
গিয়াছে। অত বড় যে মুঘল সাম্রাজ্য তাহা ভাঙ্গিয়া 
টুকরা টুকরা হইয়া যাইতেছে । মারাঠারা বর্গা 
সাজিয়া দেশময় ল্ুঠতন্নাজ করিয়া বেড়াইতেছে | 
গৃহন্থদেন মনে সুখ নাই। 

ওপারে সেই সুযোগে ইংরেজরা একটার পর একটা 
্লাজ্য দখল কিয়া বেডাইতেছে! সারা ভারতবর্ষ 
তখন যেন একটা ফুটন্ত জলের হড়ার মত টগবগ 
করিতিছ্বে। সবই অশ্বির-ঢঞ্চল-- 

এমন সময় দখ| দিল সিপাহীবিদ্রোহ- পিপাহাঁ- 
বিদ্রোহের কয়েক ঘংসর আগে শঙ্গাত্র নেহরু দিলীর 
গহর-ক্তায়াল ছিবেন। 

সিপাহাথিদ্রাহের ফাল নেহক্-পত্রবারের সম 
নষ্ট হইয়া গেল। বিদ্রোহীরা! ঘাডীতে বাড়ীতে 
আগুন ধরাইয়া দিয়। কাগজপত্র দলিঅ-স্থাবেজ সন 
পুড়াইয়! দিঅ। 

প্রাণভয়ে শক্সাধারঘ় দুই তক্ষণ-বয়ঙ্ক পুত্র এনং 
এক কন্যা ভীতআত্ড জনভান সঙ্গে পায়ে হাটিয়। দিলা 
ত্যাগ করিয়। দলিজেন | পথে যেকোন মতৃর্তে মৃত্যুর 
সহিত দেখ] হইতে পারে । 

সৌভাগ্যবশত গঙ্গার এক গুন্র সামান্য কিছু 
ইংরেজী জানিতেন। সেকালে ইংরেজা-জান৷ লোক 
সার। ভারতবর্ষে খুব বেশা ছল না। 


জওহরলাল 

পথে একদল ইংরেজ (সনিক তাহাদের সঙ্গীণের 
মুখে আটকাইল | গঙ্গাথরের কন্যাটির ঘঙ ছিল, 
অমেদর চেয়েও শুত্র | কাম্দীর-কন্যাদের দেহে 
রঙের শ্ুত্রতা আজও গর্বের বিষয় | 

ইংরেজ (সনিকদের ধারণা হইল যে, কোন 
ংরেজ-শিন্ঞকন্যকে ইহার! ছ্গ্মবেশ পরাইয়া ছুরি 
কদিয়া লইয়া যাইতেছে । | 

সে-সময় বিঢার এবং শান্তি নিসেষের মধ্যে হুহ্য়। 
যাইতঃ এবং এই ধরণের অপরাধের একমাত্র শান্তি 
হইল, মৃত্যু 

তাহাদের হত্যা কনিবার জন্য সানকেরা যখন 
সঙ্গীন তুলিয়াছেন, সেই সময় গঙ্গাধথরের যে পুন্রটী 
কিছু ইংরেজী জানতেন, সেই অল্ম পুঁজির সাহায্যেই 
তিনি ঘন কষ্টে ইংরেজ (সনিকদিশকে লুক্মাইীলন 
(য, তাহারা বিপ্রথী নন, বিপ্রবাদের অত্যাঢারে 
তাহার্রাও তাহাদের যথাপর্বন্হ ফেলিয়৷ পর্বীবান্ববর্ণক 
লইয় পলাইতেছেন। 

এইভাবে সেই সামান্য ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের 
(সীভাগ্যে তাহারা সে-যানা প্রাণে বাঁটিয়া গেলেন। 
'দিলী ত্যাগ করিয়া তাহারা! আগ্রায় আসিয়া নুতন 
করিয়৷ ঘসবাস আরন্ত করিলেন। 
এই আগ্রা বাস করিবার সময় শঙ্গাথর 
দেহত্যাগ করেন এবং তাহার মৃত্যুর তিনমাস পরে 


ঢি জওহরলাল 


তাহার ততীয় সন্তান পর্িত মতিলাল নেহেক্জযগ্রহণ 
করেন, ১৮৬১ খ্রাষ্টাব্দের ৬ই মে।) 

হ্ভাবতই শিশু মতিলার্লের, লালন-পালনের 
ভার পড়িল, তাহার পিতৃতুল্য দুই অগ্রজ, বংশার 
নেহক্ষ ও নন্দলাল নেহক্ষর উপর । 

কালক্রমে লন্দলানল আইন অধ্যয়ন করিয়া 
ওকালতা ব্যবসা আরম্ভ করেন । 

এলাহাবাদে হাইকোট9 প্রতিষ্ভা হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গ আগ্রা ত্যাগ করিয়া তিনি এ্রলাহাবাদে বস- 
বাস স্থাপন করিলেন এবং অচিদ্বকালের মধ্যে 
সেখানকার সব ঢেয় ঘড় উর্কীল লিয়। পরিগণিত 
হইলেন । 

এলাহানাদ হাইকোটি নঙ্গলাল যে প্রতিষ্ভা অর্জন 
করিয়াছিলেন, তাহার ঘনিষ্ঠ ভাই মাতিলাল সে 
প্রতিষ্ঠাকে ভারতব্যাপা কিয়! তুলিলেন। লক্ষী ও 
সরহ্ৃতা তাহার ঘরে বাধা পভিয়া গল। তাহার 
প্রতিভার খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার শ্রশ্বধ্য ও 
বিলাপিতার কাহিনা লোকমুখে কিংবদন্তাতে 
পরিণত হইয়া গেল। 

মতিলাল নেহরু পরিবারকে পুরাদন্তর মুরোপায় 
ভ্রেন্ঠ সন্ান্ত পরিবারদের আদর্শে এবং দ্াজ- 
নীতিতে গডিয়া তুলিলেন | মুরোপে, সুরোপায় 
বিধ্রিব্যবশ্বা এবং জীবনযাত্রা-প্রণাশীকে তিনি, 


জওহরলাল ৫ 


ভালবাসিয়া গ্রহণ কর্িলেন। সে দিকে সহায়ত! 
করিল তাহার বিপুল আয়। ) 


উক্কীল হিসাবে এত আয় তাহার পূর্বে ভারতবর্ষে 
আম্ন কেহ করে নাই। এলাহাঘাদে তাহার বাড়ী 
ঘড় ঘড় সব সাহেব রাঁজকশ্ঢার্নী ও প্াজ-রাজড়াদেনর 
প্রধান আজ্ঞা হইয়া উঠিল। 


£0ই শী্বরষ্য, প্রাচ্য, বিলাসিতা আর ফুরাপায় 
আবহাওয়ার মধ্যে ১৮৮৯ স্ুুষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর, 
ভান্নতৈর নব্য-জাভীয়তাপ্ন পতাক্ষাধাপী-বীন্র 
পনিক জওহরলাল জম়গ্রহণ কিলেন। 


হুহই 


বালক জওহ্নলালের শিক্ষার জন্য মতিলাল মেম 
সাহেব নিযুক্ত করিলেন। ইংরেজ গভর্ণেসের কাছে 
বালক প্রথম শিক্ষা গ্রহণ করেন। পিতার ইতরেজ 
বন্ধুদের তিনি দ্র'বেলাই দেখিতিন। 

জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইংরেজদের 
দেখিয়াছেন, তাহাদের সহিত উঠয়াছেন, ঘপিয়াছেন-_ 
হভাবতই বালকের মনে তাই ইংরেজ-প্রাতি ছিল। 
কিন্ত সেই সঙ্গে বাড়ীর সকলের অগাচরে, বালকের 


৬ জওহরলাল 


হন্ধু-মহলে এমন একটা বিষয় লইয়া তাহান্না সেই 
শিশ্কালেই আলোচনা কত্বিত, যাহার সহিত ইংরেজ 
প্রীতির কোন যোগ ছিল না। 

জওহরলাল যদিও পিতার একমাত্র পুত্র, তনুও 
তিনি জয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, এক স্ববুহং একানবর্তী 
পলিবারে। (সপরিবারে তাহার সমবয়সী না ছ্'এক 
বংসরের বড়, অনেক খুডতুতে। জাঠতুতে! ভাই 
ছিল। তাহাদের সকলকে লইয়া! ছিল বালকের 
বয়ুমহল | 

সম্ত্ান্ত ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিবাদ্প জন্য তিনি 
অনক সুখ পাইয়াছিলেন, যাহা সাথান্নণ মধ্যবিত্ত 
ঘরের ছেলেরা পায় না-কিত্ত তিমনি বালককালের 
একটি স্বখ হইতে তিনি বঞ্িত হইয়।ছিলেন--সেটী 
হইন, হাডার বাহিরে বিপুল পৃথিবার ছেলেসেয়ে- 
দের সহিত খ্বেলা করা, তাহাদের লহিত গিলিয়। 
[মশিয়া হলা করা, গাছে চড়া বালককালের 
হাজার প্নকমের দ্রফাণি ! 

সেইজন্য ছেলেবেলা হইতিই তিনি ছিলেন ভাবুক 
তাহার দলবল লহ্য়া নানাদ্নকমের গুরুগন্ভার 
বিষয় আলোচনা করিতেন- একটি বিষয় বিশেষ 
করিয়া সদাসর্বদাই তাহার মনে খেল! কৃর্পিততাহ। 
হইল ইংরেজদের সহিত আমাদের অর্থাত ভান্পত- 
বর্ষায় লোকদের সঙ্গর্ক | 


জওহরলাল গ 


ঘাড়ীর ভিতর বালক দেখিতেন, বড় হর সব 
ংরেজ তাহার বাবা বা কাকা বা জ্যাঠার সহিত 
সমান ভাবে উঠিতেছে, সিতেছে, বন্ধুর মত ব্যবহাল 
করিতেছে, নিজের ইংরেজ গভর্ণেস হাত পাতিয়া 
তাহান্ন পিতার নিকট হইতে মাহিনা লইতেছে, কিন্ত 
বাহির হইতে যে সব গল্স সেই বালক-মহলে উভিয়া 
আসিত, তাহাতে বালের মনে ইংরেজ জাতির প্রতি 
এক তাবত্র স্বণ। জাগিয়া উঠিত। 
স-সময় পার্কে ইংঘেজদের বসিবার জন্য বেঞ্চ 
আলাদা করা থাকিত, “নেটিভ' লোকের। সেখানে 
বসিতে পারিত না। বড় বড পার্কে এমন সব জায়গ। 
থাকিত, যেখানে নেটিত লোকের চুকিতে পধ্যত্ত 
পাইত না। 
পেলে ইংদেজদের জন্যে আলাদ। কামডা ! ভিড়ের 
দরুণ কোন নেটিভ যদি সেখানে ঢুকতে যাইত, 
তাহ! হইলে তাহাক্কে অপমান কলিয়। বাহির হকনিয়। 
দেওয়া হইত। এমন কি রান্তায় প্রত্রাব কবিবার 
জায়গাতেও যুরোপায়দের আলাদা বন্দোবন্ত! 
এই সব ব্যাপারে প্রতিপদে আমাদের নুহ্মাইয়৷ দেওয়া 
হইত যে, আমরা পরাধীন,ইংরেজদের দাস- ইংনরেজনা 
আমাদের মনিব, প্লাজার জাতি, উচ্ম্ববের লোক! 
বালক যথ্ধন এই সব ব্যাপার জ্ঞনিতেন, তখন এত 
যে ইংন্রেজ-প্রীতি, তাহা সমত্বও, তাহান্ন মনের ভিত 


৮ জওহরলাল 


কফি একটা নিদাক্ণ রাগ গঞ্জিয়া গজিয়া উঠিত-- 
মনে হইত, তাহার দলবল লইয়া গিয়া তখনি এই 
নিদাক্ষণ অপমানের প্রতিশোধ তিনি গ্রহণ করেন-_ 
মাহে সাথ্মে যখন তিনি সংবাদ পাইতেন যে, অমুক 
ভারতবর্ষায় রেলে হ্র'জন ইগরেজ সৈনিকের বেয়াদপার 
যোখ্য-প্রত্যত্তর দিয়াছে, তখন গর্বে বালকের মন 
ফুলিয়া উঠিত, মনে হইত, এখনি ছুটিয়া গিয়া সেই 
(লাক্ষকে তাহার অন্তরের শ্রদ্ধা জানান! 

সন্ধ্যাবেলায় াড়ীতে মজলিস বসিত। বাহির 
হইতে মতিলালের বন্ুগণ সেই আজ্ভায় যোগদান 
করিতেন । বাড়ীর ছেলেদের হ্ভাবতই সেখানে 
থাকিঘাপ্ধ উপায় ছিল না। কিন্ত জওহপরলালের 
মনে নিদাকণ কোতৃহনল জাগিয়া ভঠিত, এই 
সব ড় ঘড় লোকেরা কি লইয়া আলোচন৷ 
কনিতেছ্ে 

(কীতৃহল নিবারণ করিতে না পারিয়া অনেক 
সময় বালক দরজায় কাণ পাতিয়৷ তাহাদের 
কথাঘার্ডা শুনিতে ঢেক্টা করিতিন-_পেই অনহ্থায় 
অনেকবার ধলাও পড়িয়া গিয়াছেন_-এবং্ছুরি করিয়! 


অপরের কথা শোনার দরুন তাহাকে শান্তিও 
ভোগ কর্নিতি হইয়াছে । 


এই সঙ্গর্কে একবার এক মজার ব্যাপার ঘটে। 
আগেই লিয়াছ্ি, পণ্ডিত মতিলাল পূরাপূরি বিলাতী 


জওহরলাল ্ে 


জীবন-ঘারণের আদর্থ গ্রহণ ক্িয়াছ্িলন | তাই 
সান্ক্য-ভোজে হাড়ীতেই ঘন্ধু-বান্ধবদের পহিত বিলাতী 
নীতি অনুযায়ী তিনি শুরা গ্রহণ করিতেন। ক্লারেট 
নামে এক কস মিষ্ট সুরা আছে । তাহার রও বকের 
মত গাঢ় লাল। 

একদিন ঘালক জওহরলাল লুকাইয়া বড়দের 
আসরের কথাবার্তা শুনিতেছেন, এমন সময় 
হঠাত তাহার নজর পড়িল যে, তাহার পিতান্গ 
গ্রাসে দ্ক্তের মত লাল কি নহিয়াছে! গ্লাসে 
এত রক্ত কোথা হইতে আসিল? বালক ভাবিয়াই 
আক্ুুল। এমন সময় বালক জওহরলাল দেখিলেন 
যে, তাহার পিতা সেই রক্তের গ্লাস মুখে তুলিয়! 
হাসিতে হাপিতে খাইয়৷ ফেলিলেন! ভয়ে, বিস্ময়ে 
বালক আন দাড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না! 
তাড়াতাড়ি ছুটিয়া একেবারে অন্দরমহলে জননান্গ 
কাছে গিয়া ঘালক ভীত-উতকঠিত-কঠে বলিয়। 
উঠিলেন, মা,মা, বাব! রক্ত খাচ্ছেন ? 

জওহরলালের তখন সাত-আট বংসর বয়স 
হইবে। ব্যায়ামের জন্য পণ্ডিত মতিলাল পুত্রের 
ঘোড়ায় চড়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন | একজন 
অবপন-প্রান্ত সনিককে সেইজন্য মাহিনা দিয়! 
রাখিয়াছিলেন। তাহার কাজ ছিল, প্রত্যহ সকালে 
এবং বিকালে ঘালক জওহরলালকে ঘোড়ায় চড়াইয়া 


১৩ জওহরলাল 


বেড়াইয়া আনা | ঘালক ঘোড়ায় ছড়িয়। যাইতেন 
আর সেই সনিকটি তাহার পাশে পাশে যাইত । 2ই 
ব্যবস্থ| বালকেত্ন আদ পছন্দ ছিল না| তিনি নিজের 
ইচ্ছামত ঘোড়া চালাইবেন, ঘোড়া টগবগ কনিয়া 
ছুটিবে-তঘে তে! আনন্দ! কিন্ত সে আনন্দ উপভোগ 
করিবার কোন উপায়ই ছিল না। (সনিকটী শত 
মিনতি সত্বেও এক মুহুর্তের জন্য পাশছ্াড়া হইত না] 

কদিন বিকেলবেলায় পণ্তত মতিলাল বাড়ান 
সংলগ্ন টেনিস-কোটে বন্ধ-বাঙ্ধবদের লইয়| খেলায় 
মত্ত। সেই অবগরে আন্তাবলে গিয়া ঘানক দেখিল, 
পিতার আর্ব-ঘোড়াটি লাগামশুদ্ধ সুসজ্জিত রহিয়াছে 
ণবং নিকট ছেউ কোথাও নাই । 

দিক ওদিক ঢাহিয়া বালক যখন বুহ্মিজেন 
(য, তাহাকে কেহই লক্ষ্য করিতেছে না, তখন 
তিনি আন্তে আন্ডে আন্তাবন হইতে ঘোড়াটাকে 
বাহর করিলেন এবং তাহার পিঠে ঢডিয়া বাড়া 
হইর্তে বাহির হইয়া পড়িলেন। কেহই তাহাকে 
লক্ষ্য কর্পিল না। ন্লান্তায় আপিয়া ালক মন 
সাধে ঘোড়া! ছুটাইলেন। কিন্ত বেয়াদপ /ঘাড়াটি 
কিছুদূর ছুটিয়াই বালক আরোহীকে পিঠ হইত 
ফেলিয়। দিল। 

এধারে বাডাতে হঠাং সকলের নজর পড়িল যে, 
জওহরলাল হাড়ীতে নাই এবং সেই সঙ্গে আন্তাবলে 


জওহরলাল ১১ 


ঘোড়াটীও নাই ! তখন চারিদিকে খোজ খোজ পড়িয়া 
(গল। কিছুক্ষণ পরে দেখ! গেল, সর্বাঙ্গে থুল1 মাখিয়া 
বালক ফটক দিয়া প্রদেশ করিতেছেন, ভাহান্প ভঙ্গী 
দেখিয়া অবশ্য কেহই অনুমান করিতে পারিত না যে, 
কোন দ্র্ধটন! ঘটিয়। গিয়াছে, বরঞ্চ বালকের ভঙ্গী 
দেখিয়া মনে হইল যে, তিনি এইমাত্র ওয়াটান্লুর যুদ্ধ 
জয় করিয়া যেন ফিিতেছেন ! 


ভিষন 


জওহপ্লালের য্খন এগারো বংসর বয়স, সেই 
সময় পণ্ডিত মতিলাল তাহার শিক্ষার জন্য ফাডিনাঙ্গ 
টি-ক্রকস নামে একজন পণ্ডিত আইব্িশম্যানকে 
গৃহশিক্ষক হিসানে নিযুক্ত করেন । 

সেই সময় ভারতবর্ষে আ্যানি-বেশান্ত এক ব্ুতন 
পরশ্শ-আদোলন সুন্ধ করিয়াছিলেন । সেই পর্ম- 
প্রচারের জন্য যে সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহান্প 
নাম খিওসফিক সোসাইটি | ল্রকৃস এই সোসাটির 
একজন প্রধান পাণ্ডা ছিলেন এবং আ্যানি-বেশান্তই 
তাহাকে পণ্ডিত মতিলালের কাছে সুপাঞ্ষিশ 
কনিয়া দেন। 

এই আইন্রিশম্যান বালকের জীবনে বিশেষ 
প্রভা বিন্তার ঘরেন এবং ভাহরিই শিক্ষা 


১২ জওহরলা 


এবং সাহচধ্যে সেই অল্ম ঘয়সেই জওহঘ্ললাল 
ইংরেজী ভাষ! ও সাহিত্যের মধ্যে ঘেশ সহজ ভাবে 
বিচরণ করিতে শিখিয়াছিলেন | সাহিত্য ছাড়া 
আরও হুইটি জিনিষে ক্রুকস বালকের জীবনে 
(কীতৃহল জাগাইয়া দেন, একটি হইল বিজ্ঞান, আন 
একটি হইল ধর্ম | 

বিজ্ঞানের প্রতি বালকেত্ন আগ্রহ দেখিয়া পণ্ডিত 
মতিলাল বাড়াতেই বালকের ব্যবহারের জন্য একটি 
ছোট ল্যাবরেটান্নী গভিয়া দেন। সেই ল্যাবরেটদ্বীতে 
গুরু ও শিষ্য মিলিয়া বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ অনুশালন 
করেন। বিজ্ঞানের সেই সব প্রাথমিক পরীক্ষার মধ্যে 
বালক এক অপূর্ব উদ্দীপনা অনুভব করেন এবং 
সেদিন বিজ্ঞানের প্রতি যে প্রীতি এইভাবে জন্মগ্রহণ 
করে, তাহা তাহার ভবিয্যং শিক্ষাকে দ্যতর করিয়! 
তুলিতে সাহায্য করে। 

ক্রকুস তাহান্ন নিজের বাড়ীতে তাহা দলের 
লোকদের লইয়া ধর্শসভ1] বসাইতেন। (সেখানে হিব্রু 
প্রশ্নের সমন্ত বিষয় অইয়! বতুতা ও আলোচনা হইত! 
ক্রকৃস যেদিন তাহার বালক-শিষ্যকে অবাধে সেই 
সভায় যোগদান করিবার অনুমতি দিলেন, সেদিন এক 
(গাপন গর্ধে বালকের মন ভন্দিয়া৷ উঠিল। দালকেন্প 
মনে হইল, যে ন্বৃহত্তর জাঁবন হইড্ে সাথানণত 
নড়রা ছোট ছেলেদের সরাইয়। লাখেন এবং যেখানে 


জঙছরজাল ১৩০" 


পৌছাইতে বালকদের বুড়া হইয়! যাইতে হয়, আজ 
গুক্ুনন ক্ষপায় পহসা বালক-বয়সেই সেই জীবনের 
সামনাসামনি দাড়াইতে পাইয়া বালক নিজেকে ঘশ্ 
মনে করিল। 

সভার অন্য সব শ্রোতান্ন মতন বালকও গন্ভীর 
ভাবে বক্ত.তার বিষয় লুক্মিতি পারিতেন না সত্য, 
কিন্ত তবুও সেই সব আলোচনা শুনিতি শুনিতে 
বালকের মনে বহু গুরু-গন্তীর শব্দ আপন হইতে জান! 
হইয়া যাইত । আপনান্ন মনে, আপনার মতন হন্রিয়। 
বালক সেই পব রহস্যময় কাজগুলি লইয়া নাডা-ঢাডা 
করিতে এবং নিজকে প্রায় হড়দের সমকক্ষ মনে 
কন্সিতে তাহার দ্বিধাবোধ হইত না।। 

সেইজন্ট বালকের যখন তেে৷ বংসর ঘয়স হইল, 
সেই সময় একদিন ঘানক ম্বির কদিলেন, এমনি 
ভাবে অযাটিত হইয়া গতায় যোগদান কতা ঠিক 
ভাহার্ন মধ্যাদাপন অনুকুল হইতেছে না, সকলেই সেখানে 
যথারীতি সভ্য, তিনিই হা যখাপ্নাতি সভ্য হইবেন 
নাকেন ? 

এইস্সির করিয়া ঘালক একদিন পিতার নিকট 
প্রন্তাব করিলেন যে, খিওসমিক সোসাইটির তিনি 
যথান্নীতি পভ্য হইবেন! 

(তরে! ব$সরের ছেলের মুখে সেই কথা অনিয়া 
পণ্ডিত মতিলাল আটহাস্য হনিয়া উঠিলেন! 
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তাহান্ন হাসি হ্ভাবতই খুব (জোরালে ছিল। সেই 
হাসিতে বালকের মনের গোপন গর্ব ক্ষণ হইল। 
ঘানক দ্বীতিমত আহত ০ অপমানিত হো 
করিলেন। 

সমন্ড ব্যাপারেই ঘাতক পিতাকে অসাধারণ 
বলিয়! শ্রন্ধা করিতিন এবং তাহাকে একজন 
শ্রষ্ঠ লোক ঘলিয়া জানিতেন, কিন্ত এই ব্যাপারে 
বালক যেন দ্বুক্মিতি পার্সিলেন, পিতার সম্বৰে 
তাহার অনুমান হয়ত ঠিক হয় নাই-নহবা 
ই ব্যাপারকে তৃগ্ছ বলিয়৷ তিনি হাসিয়া উড়াইয়। 
দিতে চাহিবেন কেন? তিনি আর যাহাই নুন না 
কেন, তাহার সেই প্রতিভাশালা পুত্রের মনের গভারত 
মাপিবার মত শক্তি তাহার নাই? বালক এমনি ক্ষিপ্ত 
ও অসন্তষ্ট হহয়। উঠিলেন ! 

কিন্ত সহজে পরাজয় হকার করা বালকেন্ থাতে 
ছল না। দিনের পর দিন সেই সভার বাসয়া বালক 
"য সব হভপ্ধহ শব্ধ মনর পাতায় সংগ্রহ কিয়! 
রাখিয়াঞ্িলবদ তাহা পিতার সামনে তুলিয়া 
প্ররিলেব-হইনই 1 তাহ তেরে। বংসর বয়স! 
তাহার পিতার জান! উ!টিত যে, আর অব্য সকলের 
মতনহ ভিনিও “ঁথওসফা”" বোষ্মেন! সে কথা 
প্ডিত মতিলালকেও খীকার করিতে, হইল এবং 
তাহার ফলে পিতার অনুমতি লইয়! যখারীতি তিনি 
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খিওসফিক সোসাইটির সভ্য হইলেন। স্বয়ং আানি- 
ঘেশান্ত পুরোহিতের কাজ করিলেন । কারণ, সে সময় 
এই সভার সভ্য হইতে হইলে কতকগুলি গোপন 
অনুষ্ঠান পালন করিতে হইত । দ্বীতিমত দীক্ষা গ্রহণ 
কদ্সিয়া তবে সভ্য হইতে হইত ! 

(তরে! বংসর বয়স আ্যানি-বেশান্তের হাতে দীক্ষা 
লইয়া যথাপ্ীতি জণওহঘলাল খিওসফিক সোসাইটির 
সভ্য হইলেন ! 


লুল 


সহ সময় খবরের কাগজে একটীমান্র সংবাদ 
[ছল- তাহা হইল লাশিয়ার সহিত জাপানের যুদ্ধ ! 
এই প্রাচ্য জগতের কোন জাতি যে প্রবলপরাত্ান্ত 
প্চিমের কোন জাতিকে যুদ্ধে হারাইয়া দিতে পানে, 
(সদিন তাহা কল্সলা কর্পিতিও ভারতবাসার কি না 
নাগিত ! 

সেদিন কেহ কল্সনাও করে নাই যে, জাপান 
তাহার সামরিক শক্তির দর্পে প্রাঢ্ের জাগরণের 
স্রপ্ুকে নিজের হ্বার্ষের কান্ছে বনি দিয়া আর এক 
পররাজ্যলালুপ সাগ্রাজ্যবাদী জাতি হিসাবে মাথা 
ভুলিয়া ছাড়াইবে। 
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তাই সেদিন জাপানের সেই সমর-গৌরব ভান্পিত- 
বাপীর রূকে আশা জাগাইয়া হলিত। 

অন্য সকলেন্ন মত বালক জওহরলালও সেই 
সংবাদ পড়িবার জন্য উদ্গীঘ হইয়। থাকিতেন। 
কল্পনায় নিজেকে আনন্দ-ভবনের সেই সুখসজা হইতে 
দূনে অজানা যুদ্ধক্ষেত্রে দাড় করাইতেন--জাপানের 
হইয়! যেন বালক যুহ্মিতছ্-- তারপর কল্সনার দৃথ্য 
দেখাইয়। দেয-_ই ভারতের '্রণক্ষেত্রে অসিহন্তে বালক 
'সন্যদের পুর্োভাগে চলিয়াছে, তাহান্প পিছনে অগাণত 
ভারতবাশী, সকলের হাতে আস-বালক তাহাদের 
লইয়! ঢলিয়াছে--পরাধীনতার কারাগার হইতে 
স্বাধীনতান্ মুক্ত প্রান্তর-_ 

ইহার বংসর খানেক পরে, জওহরলাল তখন সবে- 
মান্র পনরে! বংসরে পদার্পণ করিয়াছেন, তখন হঠাৎ 
তাহার ম্বাণ জীবনর রথ চলিতে আরন্ত কর্সিল-_ 
ভারতবর্ষ হইতে ইংল০-- 

হ্তারে! আর ক্যামৃত্রিজ--যেখানে ইংলণুর নাছাই- 
কর] ছেলেরা তাহাদের জাতির শ্রেষ্ঠ নাগনিক হইহান 
শিক্ষা পাইয়া আসিতিছে-যেখানে এুরন্ধর শিক্ষকরা 
(লাহারন জালে-আটা নিয়মের কারখানায় ভবিয্যৎ 
ইংরেজ প্রতিনিঘিদের গড়িয়। তোলেন-পেখানে গেয়া 
পড়িলেন এই দেশের টোল্রে-পড়। ত্রাক্মণ পাতের এক 
বংশধর ! 
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নিজের আত্ীয়হ্গজন থেকে দুরে এই বিদেশী 
(ঘেলেদের মধ্যে হারোন ছাতরজীঘন' জওহরলালেন্ন যুব 
জাল লাগিল না। এই সঙ্গর্কে তাহার আত্মজীবনে 
ভিনি লিখিয়াছেন--“এর আগে বিদেশী লোকদের 
মধ্যে এমনি সপ্র্ণ একল! আমি বাস করি নি। তাই 
প্রথম প্রথম বাড়ীর জন্যে মন কেমন করতে]। কিন্ত 
কিছুদিন যাবার পর আমি একরকম সেখানকার 
জীবনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিলাম | পড়াশোনা, 
খেলাধুলায় অন্য সব ছেলের মতই সমান ভাবে 
মিশতে লাগলাম কিন্ত কোন দিনই আমার মনে হয়নি 
যে, এদেপ্স মধ্যে আমার জীবনকে ঠিক খাপ খাইয়ে 
নিতে পারবে11”, 

(সই অল্স বয়সেই ইংলে গিয়। একটি জিনিস 
কিশোর জওহপরলানকে আকর্ষণ করিল, তাহা হইল 
নলাজনীতি | ভাদ্বতঘর্ষে বাস করিবার সময় শিক্ষার 
গুণে, সেই বয়সেই তিনি সমবয়সী ইংরেজ সতীর্যদেল 
(5য়ে সাধা্নণ জ্ঞানে খুব উন্নত ছিলেন। তাই তাহার 
ক্লাসের ছেলেরা যখন খ্বেলা-খুলানন কথা ছাড়া আন্প 
ক্ি£ুই আলোদঢনা কর্সিত না, তখন তাহার মন নালা 
বিষয়ের চিন্তায় ভরিয়া থাকিত। কিন্ত আলোদছ্রনা 
হুরিবান সঙ্গী মিলিত না 11 

ই সময় ইংলণ্ডে পালামেণের সাধারণ নির্বাচন 
আরন্ড হয়।* সেই নির্বাচনে লিবারেল দল জয়লাভ 


২ 
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করে। একদিন ক্লাপে শিক্ষক ছেলেদের নির্বাছন 
শহ্বন্ধে জিজ্ঞাসা কন্সিলেন। জওহরলাল ছাড়। আন 
কোন ছেলেই কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পান্নিল 
না। জওহপ্নলাল কাহাকে কাহাকে লইয়! সেই 
লিবারেল মন্্রিমগল গঠত হইয়াছে, তাহ] পর্য্যন্ত 
বলিয়া দিলেন । 

সেই সময় ভারতবর্ষে তিলক ও অরবিন্দের 
(নেতিত্তে এক তন জাতীয়তা-আন্দোলন মাথা তুলিয়া 
উঠিতেছিল। ঘিলাতী সংবাদপত্রে তাহার সম্পূর্ণ 
বিবরণ প্রকাশিত না হইলেও, যোটকু প্রকাশিত হইত, 
তাহার মধ্য হইতে কিশোনন জওহললাল মনে মনে 
বিরাট রাজনৈতিক আন্দোলনের মৃত্তি গড়িয়া 
লইতেন 1! সটনাব্রমে ক্লাসে সাধারণ উন্নতির জন্যে 
তিনি কতক্ষগুলি বই প্রাইজহ্বল্পপ পাইলেন । তাহান্ম 
মধ্যে ছিল, গ্যানিবল্ভি-সংক্রান্ত কয়েকখানি নই। 
এই ব্রইগুলি সেই সময় তাহার মনে বিশেষ প্রভাব 
বিন্তার করে। 

গ্যারিবল্ভী নিছ্ছিন বিক্ষিত্ত ইতালাকে এক 
জাতিতে পরিণত করেন। শ্যার্িবল্ভীর সেই কীর্তি 
কিশোরের মনে এক হপু জাগাইয়া তুলিল-_ 
গ্যারীঘল্ডার জীবনী পড়িতি পড়িতে তাহার মনে 
কখন মহাত্! গ্যারিবল্ডীর যায়গায় নিজেকে দাড় 
হৃল্নাইতেন-_-ইতালীর পরিবর্তে ভারতবর্ষে তিনি 
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মানসচক্ষে দেখিতেন, মুক্ত-তরবারি-হাতে তিনি সংগ্রামে 
ঢলিয়াছেন, বিচ্ছিন্ন বিক্ষিত ভারতকে একজাতিতে 
পন্িণত করিবান্র জন্য | 

মনের এই সব ভাবনা! মনেই ন্লাখিতে হইত, কারণ, 
স্কুলের সেই ক্ষুদ্র সহপাঞদের এমন কেহ ছিল না, 
যাহার সঙ্গে এই সব আলোচন! করা চলে। আন 
তাহা ছাড় তাহান্প মনে হইত, কুলের ক্ষুদ্র আবেষ্টনেল 
মধ্যে যেন তাহাকে কুলাইতেছে না, কলেজের ন্বহত্তর 
সীবন তাহাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ কল্পিত । 

তাই সারে! ছাড়িয়। যেদিন ক্যামভ্রিজ নিশ্ববিগ্ঠা- 
লয়ের ঘিখ্যাত টিনিটি কলেজে প্রবেশ কনিলেন, 
সেদিন যেন হাফ ছাড়িয়া বাটিলেন। স্ুুলের বাধাধরা 
ক্ষুদ্র আবেষ্টনের মধ্যে তাহার মন হাফাইয়া উঠিত, 
কলেজর অপেক্ষাকত হ্কাধীন জীবনের মধ্যে জওহদ্প- 
লাল যেন নিজেকে খ্বজিয়। পাইলেন । 

বিজ্ঞানের দিকে তাহার স্বাভাবিক আকর্ষণ 
খাকায় কলেজে তিনি বিজ্ঞানবিভাগে প্রবেশ করিলেন 
এবং স্যাছুর্্যাল পায়েল্সে তিনি টরাইপস গ্রহণ ক্িলেন। 
বিষয়, কেমিষ' জিওলজি 9 বোটানি | 

ক্যামব্রিজে ভারতীয় ছাত্রদের এক ক্লান ছিল! 
তাহার নাম মসলিস। এই মজলিসের অধিঘিশনে 
ভার্তায় ছাত্রের প্রাণ খুলিয়। দেশের কথা আলোচল! 
করিত, বক্তা দিত। অনেক সময় তাহারা এমন 


নও জওহরলাল 


সব গরম গরম বতুতা করিত যে, তাহা শুনিলে 
মনে হইত, তাহার যেন বিপ্রবী হইয়াই জন়গ্রহণ 
করিয়াছে । পণ্ডিত জওহপ্নলান ভাহাদ্ন আত্মচন্পিভে 
লিখিয়াছেন--“যাহার! এই সব গরম গলম বডরতা 
করিত, তাহান্লাই পরে দেখিয়াছি, ভারতে আসিয়! 
ন্বটিশ আমলাতন্্রেন সব চেয়ে কায়েমী ঢাকায় 
পরিণত হইয়াছে | 

এই মজলিসে সেই সময় ভারতবর্ষ থেকে তিন জন 
ঘড় ্লাজনৈতিকের দেখ! জওহরলাল পাইয়াছিলেন, 
বিপিনচন্্র পাল, লাল লাজপং রায় এবং 
মিঃ গোখলে। তাহাদের ঘক্ত.তায় তিনি 2তন 
ভারতবর্ষের সন্ধান পান। সেই সময় পিতার সহিত 
পত্র আদান-গ্রগানের মধ্য দিয়া তিনি জানিতে পাদেন 
যে তাহার পিতা এই জাতীয়তাবাদী দলের বিপক্ষে 
মভা্ট দলের নেতা হইয়াছেন | এই সংবাদে পিতি- 
গর্বে গর্বিত তাহার মনে আঘাত লাগে ঃ এবং মনের 
ভাব গোপন না করিয়াই তিনি পিতাকে এক পত্র 
লেখেন। (সই পত্রে প্রবাসা পুত্রের দ্লাজনোতিকফ 
বিলাসিতা দেখিয়া পরত মতিলাল স্কুন হইয়াছিলেন। 

সেদিন পিতা-পুত্রের মধ্যে কেহই হল্সনা হত্রিতে 
পারেন নাই যে, কি এক মহাভবিতহ্যতার দিকে 
ভাহাদের ছইজনের জীবনের ঘারা এক হ্ইয়। 
মিলিতে ছলিয়াছে ! 


জওহরলাল ২১ 


সে সময়, প্রত্যেক ভান্বভীয় ছাত্রেপ্স কাছে এবং 
বিশেষ করিয়! ছাত্রের অভিভাবকদের ক্কা্থে, ইত্ডিয়াল 
সিভিল সাভিসে প্রবেশ কর! ছিল, জীহনের চরম 
কাম্য। কিন্ত জওহরলাল ব! তাহার অভিভাবকদেন্র 
কাছে ইহার বিশেষ কোন আকর্ষণ দ্বিল না| জওহন- 
লালের মন তখন ক্কাচ। হদেশিকতাদ্ন আদর্শে ভরপূল। 
তাই নিজেকে দ্বটাশ আমলাতস্ত্রের প্রাণহীন অঙ্গ 
ভাবিতি ত।হার মন ঢাহিত না। ওধারে তাহার 
মাতাপিতার ভাবনা ছিল যে, ছেলে যদি ইণ্ডিয়ান 
সিভিল সাভিসে প্রবেশ করে, তাহা হইলে চাকুরীর 
খাতীরে তাহাকে দুর-দান্তরে ঘুরিয়৷ বেড়াইতে হইবে। 
এক তে] ছেলেবেলা হইতে পুত্র প্রঘাশী, তাহান্ন প্র 
(সই পুত্র যখন ঘারে ফিল্সিয়া আসিবে, তখন যদি 
আবার তাহাকে দুরে দুরে ঘুত্রিয়া (বড়াইতে হয়, তাহা 
হইলে অমন ঢাক্ষুরীতি কি লাভ ? তাই সিভিল 
সাভিসে তাহাদের মত ছ্বিল লা । 

হ্যামভ্রিজ বিশ্ববিগালয় হইতে জওহরলাল দ্বিতীয় 
শ্রেণীর অনার্স লইয়া গ্র্যাজুয়েট হইলেন + এবং 
বংশেল ধার] অনুসরণ করিয়াই ব্যারিষ্টাপী পড়িবার 
জন্য “বারে” প্রবেশ করিলেন | এই সময় ভিনি 
যুন্লাপের বিভিন্ন দেশে ছুটির সময় ঘ্ুত্রিয়৷ ঘেড়ান ঃ 


এবং ফ্রান্স, জান্াবী এবং নরওয়ে দেশের সহিত সাক্ষাং 
ভাবে পরিচিত হন। 


২ 


সু 


১৯২২ স্বুষ্টাব্দে ব্যাপারী পাশ করিয় সাত-আট 
ঘংসল বিদেশে বাস ঘর্পার ফলে তিনি ভারতবর্ষ 
ফিরিয়া আসিলেন। 

শৈশবে ইংব্লাজ গভর্ণগ, তাহার পর মিঃ ক্রন্কুস, 
তাহার পর হ্যানো আর ক্যামত্রিজ। এইভাবে 
পূলনাপুরি ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া যখন তিনি 
ভারতবর্ষে আসিলেন, তখন দেহ ও মনের দিক হইতে 
তিনি একজন পাকা যুদ্লোপায়ান | 

ভারতবর্ষ ফিরিয়া আসিয়া জওহরলাল যথাম্বীতি 
এনাহাবাদ হাইকোটে ব্যারিফার হইয়া প্রবেশ 
কনিলেন। কিন্ত কি আদালতি না আদালতগ্প 
বাহিনে, জীবন তাহার কাছে চর্পম একঘেয়ে হহ্য়া 
উঠিন । দুর হইতে ভারতের রজেনৈতিক সংগ্রাম 
সম্বন্ধ যে সব কল্মেনা! মনে মনে করিয়াছিলেন, ভাতে 
আসিয়! দেখিলেন যে প্রন্কত অবশ্বার সহিত তাহার 
কল্সলার কোনও যোগ নাই। 

সেই বংসরে বাকিপুরে কংগ্রেসের অধ্থিবশন বসে। 
তিনি সেই কংগ্রেসে যোগদান করেন। কিন্ত তাহার 


জওফরলাল ২৩ 


মলে হইল যে, কগ্গ্রসে যাহার! আপিয়াছেন, তাহাদেন্র 
মনে দ্লাজনীতির শগহ পর্যন্ত নাই, যেন তাহাদা 
বড়দিনের ছুটিতে দল বাধিয়৷ সব পিকনিকে আসিয়া 
ছেন-_বিলাতী পোষাক--কেতা-ছুরন্ত সুট--সভায় বই 
সুখশ্ব করা বিরীহ সব বডততা-অনবশেষে বহ্ঘানন 
প্রন্তাবিত একই প্রস্তাবের প্রায় একই রক্কম ভাষায় 
বাংসদ্বিক পুনরান্বত্তি ! 

সাত নসর এরিয়া ইংলণ্ডে যে জীবন তিনি 
দেখিয়া! আপিয়াছেন, ভারতবর্ষে আপিয়া দেখিলন যে, 
সেঁজীবনের কণামান্র এখানে দেখা যায় না। ঘালক- 
কালেই তিনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলিন এবং সমন্ড কশোদ্র 
সেখানেই অতিবাহিত হয়। (যৌবনের মুখে অন্তর যে 
প্রভাব গ্রহণ করে, সেই প্রভাবেই জীবন অনুরঞ্জিত 
হইয়া থাকে । তাই ভান্বতবর্ষে আসিয়া জওহরলাল 
পারিপান্থিক জীবনের প্রাণহীনতা এবং পঙ্গুতায় 
মন্বাহত হয়] উঠিলেন ! 

তাহার আত্মজীবনীতে এই সম্পর্কে সেই ঘটনা 
হইতে একটি ঘটনার উল্লেখ তিনি কনিয়াছেন। 
তাহার মনের অবন্থ ক্স বোনা যায়। 

তখন নেতা হিসাবে মিঃ শ্রীনিবাস শান্রীর নাম 
ভারতবর্ষ সকলেই জানে। এলাহাবাদে ছাত্রদের 
সভায় তিক বক্তত1 দিতেছিলেন। জওহরলাল সেই 
সভায় উপশ্বিত ছিলেন। শাস্রী মহাশয় ছাত্রদের 


২৪ জওহরলাল 


উপদেশ দিতে ছিলেন,-“তোমাদের প্রধান কর্তৃক 
হইন, মাতাপিতা এবং গুক্ুজনদের বাব্য হওয়]। 
তোমাদের শাসনের ভার ধ্বাহাদেন্ন উপর, তাহাদের 
কথার কখনও হ্িরূপ আচরণ হর্িঘে না। যদি 
তোমাদের সহপাঞর মধ্যে কেহ কোন অন্যায় 
করে, তোমার উচিত অবিলম্বে তা কর্তৃপক্ষকে 
জানানো 1” 

শেষের এই উপদেশবাণী শুনিয়া জওহঘ্ললাল 
অবাক হইয়া গেলেন | এই সঙ্গর্কে তাহার আত্ম- 
চরিতে তিনি লিখিয়াছেন, “যদিও মিঃ আস্ত্রী ক্সক 
করিয়া ভাষায় প্রকাশ করিলিন না, কিন্ত তাহা 
বক্তব্যের আগল মানে হইল যে, ছাত্রদের তিনি 
নিজেদের সধ্যে গুভ্ত5দ্নের কাজ করিতে শিক্ষ! 
দিতেছেন, তাহার আদর্শ অনুসরণ হন মানে 
'ইনফরমার?। হওয়া | আমি সগ্ভ ইংলণ্ হইত 
ফিরিয়া আসিয়াদি। সেখান সাত সদ ছাত্রদের 
সধ্্যে দিবারান্র বাস কষপ্সিয়া আমি এই শিক্ষাই 
পাইয়াছি, যদি প্রাণও যায়, তথাপি নিজের সঙ্গীর প্রতি 
বিশ্বাপঘাতিকত1 করিব না-লুকাইয়া৷ ঢোক মতন 
কাহারও বিকদ্ধে কিছু 'লাগানো' এবং সেইভাঘ 
গতার্ষকে বিপন্ন কণা, স্সন্ত ভব্যতার বিকদ্ধে--হঠাৎ 
মিঃ শাহ্রীর মতন লোকের মুখে সেই “কথ! শুনিয়! 
আমি ন্ুত্মিলাম, আমি যে নীতি শিক্ষা করিয়া 


জওহরলাল ৫ 


আগসিয়াছি, তাহার সহিত এই নীতির কোনও 
সপ্গর্থ নাই ।” 

এইভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষিত ভাহান্ন মল 
ঢার্িদিক হইতে যে আঘাত পাইতে লাগিল, তাহার 
ফলে তিনি সামাজিক ও দ্লাজনৈতিক জীবন হইতে 
দুর্নে সপ্বিয়াই যাইতে লাগিলেন। অসাধারণ এ্রনী 
পিতার একমাত্র সন্তানপ্ধাপে তিনি জীবনের অন্য ক্েত্র 
হইতে প্রস আহন্পণ কর্পিতি লাগিলেন। শাকার, 
পিকনিক, পাটি, দেশদ্রমণ, নিজেব্ন খুশামত অধ্যয়ন-- 
ফিটফাট পোষাক- পোষাকের নিত্য পনিবর্তন-- 
গ্যারীবল্ডা-রণক্ষেত্রি-বিদ্ছিন জাতিকে এক 
পতাকার তলায় লইয়া আসা-আপাতত দুলে 
সনিয়া গেল-- 

এই সময়কার বৈচিত্র্হীন জীবন-ধান্ার মধ্যে 
হঠাণ্ ১৯১৫ খুষাব্দে জওহরলালের জীবনে একটি 
স্মরণীয় ঘটন] ঘটিয়া গেনল। সেই বংসর সর্বপ্রথম 
তিনি প্রকাশ্যে বর্ততা দেন। 

ব্যাপারটি এমন গুরুতর কিছু নয় যে, তাহাকে 
স্মরণীয় বলিতে হইবে, এই বক্ত.তা দেওয়া এমন কিছু 
একট! স্মপণীয় ব্যাপারই নয়ঃ আনল তা ছাড়া, 
জওহরলালের সে ক্ত তাটিও এমন কিছু ছিলন! যাহা! 
স্মরণ করিম্বা লা রাখিলে কাহারও কিছু ক্ষতি 
হইবে, তথাপি এই সামান্য ব্যাপারটি তাহার জীবনে 


২৬ জওছরলাল 


যে স্মরণীয় হইয়৷ আছে, তাহার ক্ষারণ, বক্ততা দিতে 
তিনি একান্ত অপারগ ছিলেন__হিশেষ করিয়া প্রকাশ্য 
সভায় বক্তা করিবার কথা ভাবিলেই তাহান্ব 
আব্যন্্ যেন নহ্ধা হইয়া আসিত- সেইজন্য তাহা 
জীবনে সেই ঘটন|টি স্মরণীয় হইয়া আছে--তাহ। ছাড়! 
বন্তুতা করিতে হইল্রে, তাহার বিশ্বাস ছিল যে, 
হিন্দুশ্বানী ভাষাতেই হক্ততা কা] উচিত-কিত্ত তিনি 
তশখ্বন ভাল হিন্দুশ্বানী বলিতে পারিতেন না- ইংরাজী 
ভাষাতেই তিনি কয়েক মিনিট বত দেন_ বডতা 
দেওয়ার পর ঘন্বা্ত হইয়া যখন তিনি বসিযাপড়িলেন, 
স্যার তিজ বাহাদ্রর সপ্রু উঠিয়া তাহাকে আলিঙ্গন 
করিলিন--বন্তুতাী ভাল কনিয়াছিলেন লিয়া 
নয়তিনি বক্ততা দিত পান্িলেন ঘলিয়াই এই 
আনন্দের অভিব্যক্তি । 

শখানে এই ঘটনার উল্লেখ করিলাম এইজন্য--যে 
(লাক কয়েক বংসর আগে হিব্দুশ্বানীতে ঘক্ত.তা দিত 
সাহস পাইত না এবং যে লোক প্রকাশ্য সভায় থা 
বলিতে ভয় পাইত, আজ তীাহান হিন্দুম্বানী বক্তভায় 
হিন্দুস্বান ভন্িয়া উঠিয়াছে-সেই ভীত-সঙ্কচিত 
মুককঠে আজ ভারতের কোটি মুক প্রাণের ভাষা 
মুখর হইয়। উঠিয়াছে | 

ইহার পর্ন তাহান্ন জীঘনে আর গ্রকটি স্মরণীয় 
ঘটনা ঘটে, তাহার পরের বংসরে-দিশী শহরে 


জওহরলাল ১ 


নাসস্তী পঞ্চমীর দিন--ঘটনাটি হইল, তাহার বিবাহ | 
ঠিক সেই সময়, আর একটি স্ময়ণীয় ঘটনা ঘটে 
কাম্মীপ ও হিমালয়তভ্রমণ। (সই সময় নেহক্ষ পর্িবান্ন 
নহুদিন পরে তাহাদের আদি বাসম্বান কাশ্মীলে ভ্রমণের 
জন্য যান। সেই সুযোগে জওহরলাল প্রান্তরভূমি 
ত্যাগ কণিয়া একজন সহ্যাশ্রীর সঙ্গে হিমালয়ের 
গির্িিপথেনর দিকে অগ্রসর হন । 

নালককাঘা হইতেই তাহার মন এক দুর্বার 
ত্রমণ-পিপাসা ছ্বিল। সেই নিজ্জন পার্ঝত্য-পথ, তুষান্- 
মণ্ডিত গিরিশুঙ্গ--পথের, ঘাকে বাকে অজানা 
সৌন্দধ্যেরর অদেখা চিত্র--পটের পর পট সাজানো-- 
(সই নুগন্ভীর সোব্দধ্যের মধ্যে কোথায় কোন্‌ ছদ্রবেশে 
ভয়ঙ্কর কিছু লুকাইয়| আছে পথের সঙ্কটপাপে-_ 
(শষহান হিমালয়ের সেই সব উততঙ্ শুঙ্গ তাহাকে 
যেন আকর্ষণ করিয়া লইয়া বলিল- এইভাবে ঢলানর 
নেশায় মত্ত হইয়। তিনি প্রান্তর্ভূমি হইতে প্রায় 
১১৫০০ হাজার ফিট উঁচুতে উ্গিলন | 

অনেক সময় তুঙ্গ হন্নাহ পথে দড়ির সাহায্যে উঠিতে 
হইয়াছে_-কোথাও কোথাও পথ ঘরফে এমন পিচ্ছিল 
হইয়া গিয়াছে যে তাহার উপর পা রাখা যায় 
না। এহেন ক্ষেত্রে কজন সাধারণ প্রান্তরহাপানর 
পক্ষে হিমালয়ের সাড়ে এগানো হাজার ফিট উছুতে 
উঠা কম ক্কতিতের পরিচয় নয়! যদি তাহারা 


২৮ জওহরলাল 


জানিতেন যে কি দ্রঃসাহসিক কাজে তাহার! অগ্রসর 
হইয়া ঢলিয়াছিলেন, তাহা হইলে হয়ত অগ্রসন্ন 
হইতেন না। 

হঠাৎ এই সাড়ে এগানো হাজার ফিটে এক সেষ- 
পালকের সঙ্গে তাহাদের দেখ! হইল। তাহার মুখে 
শুনিলেন যে অমরনাথ আর মাত্র আট মাইলের 
নান্তা। সুতরাং এতদুরনে আসিয়া অমরনাথ ন। দেখিয়। 
কি করিয়া ফেরা যায়? কিন্ত কিছুদূর অগ্রপর হইবার 
পর, তাহারা বুদ্মিলেন, যে পথে তাহারা ঢলিয়াছেন, 
সে পথে পর্বত-অভিযানের ল্লীতিমত যন্ত্রপাতি ছাড়! 
আদ্ন অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়_-সামনেই এক বিরাট 
তুষানগহ্বর--খালি পায়ে এবং শুরু হাতে সে তুষার- 
গহ্বর অতিএম করিয়া যাওয়া সম্ভব নয় সুতলাং 
সেইখান হইতেই প্রত্যাবর্তন কন্পিতি হইল-- 

এই সঙ্গর্কে ভাহান্ন আত্ম5চরিতে তিনি লিখিয়াছেন, 
“কাশ্মীরের এই সব উপত্যকা আন পার্বত্য-ভমি 
আমার মনকে প্রবলভীবে আকর্ষণ কর্িত। সে-যাত্রা 
ফিরিয়া আসিলাম ক্িত্ত প্রতিজ্ঞা করিলাম, আবান্ 
আসিব । কতবার মনে মনে প্র্যান করিয়াছি তৃষান্গ- 
মণ্ডিত মানস-সরোনরে যাইব, (কলাসশুঙ্গে দাড়াইন, 
কিন্ত হায়, আজও পর্যন্ত তাহা কল্সনাতেই রহিয়া 
গিয়াছে- আমার ভ্রমণ-পিপাসা, হে ভ্বানিত, কাদ্পা- 
ভ্রমণই পরিতৃপ্ত করিতে হইবে 1” 


ভহক্ 


হিমালয় ভ্রমণ তিন ঘংসর পরে জওহরলালেনর 
জীঘনের সব চেয়ে স্মরণীয় ঘটনা দেখা ছিল। 
(সই ঘটনার পর হইতে তাহার জীবনের ধান। 
যে হতন্্প পথে প্রবাহিত হইল আজও তাহ 
ভাল্গত-বাশীর অনুর্বর টিকে সরস করিয়। 
সমানে হিয়া ছলিয়াছে | জনমত উপেক্ষা কলিয়। 
ভান্ত-সন্নকার সেই সময় 'ব্রাউলাট হিল আইনে 
পরিণত ক্লিলেন।) এই আইনের দ্বারা যে কোনও 
(লাককে রাজনৈতিক অপন্াধের সন্দেহুক্রমে (গ্রফতান্র 
করা যাইবে এবং তাহার বিছান্নও সরাসন্ি 
হইয়া যাইবে । 


নই বিলের প্রতিবাদে সারা দেশ সহসা যেন 
সঢেতন হইয়া উঠিল । গভর্ণমেণট তাহা গ্রান্তই 
করিলেন না। সেই সময় মহাত্যা গার্বী অশুশ্ব হইয়া 
শয্যাগত ছিলেন! রোগশয্য। হইতেই তিনি বডলাটের 
নিকট পত্র লিখিয়! আবেদন জানাইলেন যে, তিনি 
(যন এই বিলে সম্মতি না দেন। কিন্ত বড়লাট সে 
আবেদন গ্রান্ত করিলেন না। 


০ জওহরলাল 


তখন মহাত্সা গান্ধী এক নুতন, আন্দোলন প্রবর্তন 
কর্িলেন-__সত্যাগ্রহ-আন্দোলন ॥”যে সত্যাগ্রহী হইবে, 
সে র্লাউলাট আইনকে অঙ্বাকার হৰ্িতে প্রতিজ্ঞা-বন্ধ 
হইবে এবং পরে যখনি এমনিানা অন্ত কোন অন্যায় 
আইন (দশের (লাফের উপর চাপানো হইবে, 
তাহাদিশকেও অমান্য কন্সিতি হইঘে। ইহাদ্প অর্ধ 
হইল যে, ক্বেছ্ছায় কারাবাস এবং নিধ্যাতনকে নদ্পণ 
করিয়| লইতে হইবে । 

যখন এই সংবাদ জওহনলালের নিকাট উপস্থিত 
হইল, তিনি বিরাট অন্ধকারের মধ্যে যেন আলো 
(দখিতি পাইলেন। এতদিন দেশের প্লাজনীতি যে 
নিষ্ষিয় ও নিবাঁধ্য অলসতাপ্প মধ্য পভিয়া মলিতে 
বগিয়াছিল, তাহা যেন এক কুতন গতিশালতা ও প্রাণ 
পাইল। আর আবেদন, নিবেদন ও প্রস্তাব নয়__ 
বসিয়া খাকিয়৷ থাকিয়৷ সারা দেশে যেন ঘুন ধনিয়া 
গিয়াছে এবার চলিতে হইবেই_পথে দ্াডাইতে 
হইব্বে-যাহা অর্জন হৃত্সিতি চাই তাহার জন্য যোগ্য 
পুল্য দিতে হইবে- বেদনায় দীক্ষা লইতে হইবে 
জওহনলালের সমগ্র মন এই আদ্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে 
যোগ দিবার জন্য ব্যাকুল হইয়। উঠিল--কিত্ত একটা 
সন্তবড় হাণা তখনও ছিল--তার্ন পিতার অনুমতি । 

আইন ও নিয়মের ছাত্র পর্ডিত মতিলাল এই 
সত্যাগহ আন্দোলনের বিপক্ষে তখন মত দিলেন। 


ভওহরলাল ৩১ 


বিশেষ করিয়া তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে 
তাহার পুত্র এই আন্দোলনে যোগদান কর্সিত উৎসুক, 
তখন এক নিদারণ দ্রশ্চিন্ত। তাহাকে পাইয়া ঘসিল। 
ভিনি ভাবিলন,.এই আন্দোলনে যোগদান করা মানে 
কারাবাসে যাওয়া! কারাবাসের যন্ত্রণা জওহরলাল 
সহিঘে কি করিয়। ? পিতাপুন্রের মধ্যে একটা নীরব 
প্রতিদ্ন্দিতা চলিতে লাগিল। একদিকে দর্বার 
পিডন্নেহ-_অন্যদিকে পুত্রকে তিনি নিজে পাশ্াত্য 
শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছেন--সন্কে হ্কাধীন- 
ভাবে গড়িয়া উঠিতি সহায়তা করিয়ানছেন-আজ সে 
মনকে বাথা দিলে চলিবে কেন? কিন্ত যতই নিজের 
মনে যুক্তি করেন, ততই দুর্বল হইয়া পড়েন, তাহান্ন 
পুত্র কি করিয়া কারাযন্ত্রণা সহ্য করিবে? আর 
তিনি প্রাসাদে বসিয়া তাহা দেখিবেনই ঘা কি 
করিয়া? এইছ্শ্িন্তা তাহাকে এমন ভাবে পাহ্য়া 
সে যে, র্লাত্রিকালে যখন কেহ কোথাও নাই, তিনি 
খালি মাসিতি নিজে শুইয়া দেখিতি লাগিলেন, ভূমি- 
গয্যায় কি কম কষ হয়! হায়, পিতশ্নেহ | 
নিক্পায় হইয়! চতুদ্ধ আইনজীবি পতিত ম।তিলাল 
গান্কিজীকে এলাহাবাদে তাহান্ন বাড়ীতে আমন্ত্রণ 
করিয়। আনিলেন। জওহন্নলালের অজ্ঞাতে এইভাবে 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা কি সব পরামর্শ হইল। তারপর 
গার্ধীজি হ্বয়ং জওহপ্ললালকে ডাকিয়৷ বলিলেন, 
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পিভার মন যাহাতে আঘাভ লাখে, তাহা হইতে 
নিবৃত্ত থাকাই তাহান্প কর্তব্য! শ্ুতন্লাং নেতা ও 
পিতান্ন ষড়যন্ত্রে সেবার জণওহন্ললালেন্ন আর সত্যাগ্রহ, 
আন্দোলনে যোগদান করা হইল না। সাক্ষাং ভাবে 
দেশর নাজনতিক আন্দোলনে যোগদান কর্সিতে ন৷ 
পাপ্সিলেও, সেইদিন হইভে জওহরলালের বিক্ষিপ্ত টিত্ 
তাহান্ন আশ্রয়দণ্ড খুজিয়! পাইল । 


১নংভ্ড 


বিপরাতা যাহাকে হাঢাইভে যান, ভাহাকেই 
আঘাতি দিয়া সচেতন করিয়া তালেন। তাই 
বিধাতানন আঘাত আসে কল্যাণের অগ্রদুতন্ধপে। 
সাইকেন ভায়ারের হাতে দিয়! বিঘাতা সেই নির্মম 
আঘাতি ভাবতকে সচেতন ক্রিয়া তুলিলেন। 
জালিয়ালওয়ালাবাগে যে নিষ্ভর হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত 
হইল, তাহাতে ভারতেন্ন জাতীয় আন্দোলন সহ! 
অতিদ্রত অগ্রসর হইয়া গেনল। যাহারা এতদিন 
পর্যন্ত দুরে সন্িয়াছিলেন, তাহারা সর্ব দ্বিধা 
ও সঙ্কোচ ত্যাগ কনিয়া ভান্বতীয় জাতীয় দলের 
পুরোভাগেআপিয়া দাড়াইলেন। পিত মতিলাল 
তিন নিয়মতান্ত্রিকতার আডালে দূরে সনিয়াছিলেন, 
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জালিনওয়াল্াবাগ তাহাকে টানিয়| আনিল। 
পাঙজাবের অনাঢার সন্রর্কে তদন্ত করিবার জন্য 
কংগ্রেস একটি কমিটী গঠন করিল | সাক্ষাং তদন্তের 
ভার পড়িল দেশবন্ধু চিতরঙজন ও মতিলালের উপর । 
জওহরলাল তাহাদের সহকান্বীপ্ূপে এই তদন্তের 
কাজে যোগদান করিলেন । 

প্রতিদিন অপমানিত, লাঞ্িত ও আহত লোকদের 
সুখে সাক্ষাভাবে সেই সব মঙ্সত্তদ অত্যাচারের কাহিনী 
শান্ত শুনিতি জওহপলালের মনে তাহার ভনিষ্যং 
জীবনের কশ্মপন্থ] ক্সষ্টমুত্তিতি জাগিয়া উঠিল । এই 
সময় তিনি গার্কীজি এবং দেশবকুর সহিত কঙ্শীক্ষেত্রে 
যে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুযোগ লাভ হরেন, তাহা 
অচ্ছেগ্য বন্ধনরূপে জীবনে স্থায়ী ভাবে হিয়৷ যায়। 
(দগনক্ আজ পরলোকগত--গার্ধীজিও আজ জাবিত 
নাই। প্রত্যেক ভারতবাপা আজ জানে, মহাত্ব। 
গার্কীন মতে জওহরলাল সব সময় নিজর মত না 
দিতি পারিলেও, এই ছুই শ্রেষ্ঠ পুকবের মধ্যে যে 
প্রাতির সক্গর্ক ছিল, তাহা জগতে বিরল ।, 


বন্তত জওহপ্নলান যেদিন কাধ্যত কংগ্রেস 
আন্দোলনে যোগদান কর্পেন, সেদিন হইতে কংগ্রেস 
আন্দোলনের একটি বিশেষ ক্রুটি তাহার মনে পাড়া 
দিতে থাকে ।' 
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/“ক্ত্গ্রপ আদোলনের আগে যেদিন ঘাংলাদেশে 
প্রথম হ্দেশা আন্দোলন জাগ, জওহপ্নলালের 
(বজ্ঞানিক শিক্ষায় দীক্ষিত মন সেই আন্দোলনকে 
পুরাপুরি নাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবে গ্রহণ করিতে 
পানে নাই। বাঙ্গালাদেশর সেই আদোলনের পিছনে 
বাঙ্গালী মধ্যবিত ভ্রণার শিক্ষিত লাকদের মনোমত 
কটা ঘম্মের উচ্ছাস ছিনল। তারপর যে কগুগ্রস 
আন্দোলন তিলক ও গার্ধীন নেতত জাগিয়া উঠিল, 
তাহারও পিছ্ছনে ছিল, ভারুতির মধ্যবিত্ত শ্রেণার 
শিক্ষিত (লাকের মনাভাব। 

এই মধ্যবিত্ত ভ্রণার বাহিরে, সাবা ভারতবর্ষে 
যে অগণিত দ্ষষ্নক ও শ্রমিক রুগযুগান্ত হইতি মুক 
হইয়া পভিয়াছিল, যাহাদের আমে সমাজেন।ভত্তি 
ও প্রসার, তাহাদের কথা, তাহাদের সমস্যা সোদন 
কংগ্রসের জাতীয় মাদালন হইতে নহ দুরে ছিল। 
গোড়া হইতেই জওহরলালের দুষি সেহইদিক পাড় 
এবং ভাগ্যও তাহাকে এই পথে টানিয়া লইয়া যায়। 

তখন জওহরলাল এলাহাবাদে। হঠাত আনলেন 
যে, প্রতাপগড় জেলা হইতে প্রায় হই শত কিষাণ 
পঞ্চাশ মাইল পায়ে হাটিয়া এ্রলাহাবাদে আ।সয়াছে। 
যমুনার থারে তাহারা সকলে বসিয়া আছে। অনুসহ্ধান 
লইয়া জানিলেন যে, তালুকদান্নদের অত্যাচারে 
জর্জরিত হইয়া এবং দারিদ্র্যের তাভনায় কিংকতব্য- 
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বিষুঢ হইয়! তাহারা এলাহাঘাদে আসিয়াছে । উদ্দেশ্য, 
এলাহাবাদের ঘড় ঘড় লোকদের দুষফি আকর্ষণ কনা 
যাহাতে তাহারা মধ্যস্থ হইয়া তাহাদের বিপদ হইতি 
উদ্ধার করেন। হঠাত এই সব অশিক্ষিত কিষাণদের 
এইভাবে সজ্ঘবদ্ধ করিয়া লইয়া আসিল কে? তাহাদের 
নিজেদর এমন ঘ্লাজনৈতিক বুদ্ধি বা শিক্ষা নাই যে 
তাহার] নিজেদের দ্রঃখ জানাইবাপ এই দ্লাজনতিক 
কোশল অবলম্বন করিতি পারে। জওহরলাল 
অনুসন্ধান লইয়া জানিতে পাদিলেন যে, দ্লামচদ্র নামে 
একজন মারাহঠী বহুদিন হইতে এই সব জেলায় 
(কষাণদের মধ্যে ঘুনিয়া ফিরিয়া তাহাদের সঙ্ঘবন্ধ 
কিয়া তুলিয়াছ্ছেন। এই রামচন্দ্র নেতত্বেই তাহারা 
এলাহাবাদে অঙগয়াছে | 

জওহললাল যসুনার ঘারে সই কিষাণদের মধ্যে 
আপিয়া উপাহ্থত হহইলন। জওহরলালক দেখিয়া 
ন্রল-প্রাণ কষাণদের মনে হইল, নিশ্চয়ই যে ব্যকির 
দন-আশায় তাহার পঞ্চাশ মাইল হাটিয়। আসিয়াছে, 
৭ই সেই মহপুক্ষষ | জওহরলালকে থিনিয়! তাহার 
তাহাদের ভয়াবহ দন্য ও অত্যাঢারের কথা সমন 
বলিল। তাহাদের ফিল্সিয়া যাইতে হইবে কিন্ত 
ফিরিয়া যাইতে তাহাদের সাহস কুলাইতেছে না। 
কারণ, তালুকদাদররা জানিত পানিয়াছে যে, 
তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইবার জন্যই তাহার! 
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এলাহাবাদে আসিয়াছে । সুতরাং প্রতিশোধ লইবার 
জন্য তাহার প্রস্তুত হইয়াই আছে। তাহাদের সেই 
ভয়ঙ্কর আক্রোশের হাত হইতে রক্ষা করিতি পারে, 
এমন একজন লোককে সঙ্গে না লইস্বা তাহা 
ফিরিবে না। 

ক্ষষকেরা সকলে বলিয়া উঠল, জওহরলাল সেই 
(লাক- তাহাকে তাহাদের সঙ্গে যাইতেই হইবে, 
স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতে হইবে, তাহারা যাহা যাহা 
বলিয়াছে, তাহা সত্যনা মিথ্যা । জণওহরলালের 
(কোন ওজর-আপত্তি তাহারা শঅুনিল না, তাহাকে না 
লইয়৷ (সই বুদ্ধ তালুকদারদর সম্মুখে তাহার! কিছুতই 
ফিরিবে না। অগত্যা জওহপ্লালছ কথা দিত হইল 
(য, ভ্রইদিন পরে তিনি নিশ্চয়ই যাইবেন। 

কয়েকজন সঙ্গীকে লইয়া নিদিষ্ট দিনে জওহন- 
লাল প্রতাপগভ (জলায় পনিত্রমণ বাহির হইলেন। 
গ্রামে গিয়া! তিনি দেখিলেন, প্রত্যিক গ্রামবাসীর মুখে 
(াখে যেন একটা ঢতনা জাগিয়! ভঠিয়াছে- কয়েক 
মিনটর মধ্য পাশাপাশি সমন্ত গ্রামের লোক তাহার 
জড় করিয়৷ ফেলিল- এক গ্রামের সীমান্ত হইতে 
একজন টাকার কর্সিয়। উঠিল--শী-তা দা 
ম--পাশেপ্স গ্রামের লোক তাহা শুনিয়া ছুটিয়। 
আসিল- আসিবার সময় তাহান্নাও আবার পাশের 
গ্রামকে শী-তা-রা-ম বলিয়৷ ডাকিয়া আসিল। 
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এইভাবে কয়েক মিনিটের মধ্য বিশ-পঁচিশখানা গ্রামে 
সংবাদ চলিয়া গেন এবং দেখিতে দেখিতে দলে দলে 
ক্ষষাণরা আসিয়া জুটিতে লাগিন। জওহরলাল 
অবাক হইয়| দেখিলেন যে মাত্র একটি লোকের চেষ্টায় 
এই কিষাণর! কি ভাবে নিজেদর সম্বন্ধ কনিয়া 
তুলিয়াছে। 

এই সঙ্গর্কে তাহার আত্ম্র্িতি তিনি লিখিয়াছেন 
_-“আমাদের |ঘরিয়া তাহাদের অজন্র প্রীতি যেন 
আলোর মত ম্মরিয়। পড়িত লাগিল-কি গভার 
আশায় তাহার। আমাদের দিকে ঢাহিয়| নহিল-যেন 
আমলা তাহাদের সকল এঃখ দুর কলিয়া দিব_ যেন 
সব অত্যাচার হইতে তাহাদের রক্ষা কিয়! আমর! 
তাহাদের সামান্য প্রাপ্য তাহাদের দিয়া দিব। তাহাদের 
কাহারও অঙ্গে সম্গরণ কাপড় একখানি ছিল না। 
তাহাদের (সই সহজ সরল প্রীতি, সেই নিদাক্ণ দানিড্র, 
(সহ স্ুগভাপ কতজ্ততাবোধ, তাহার সামনে দ্াড়াইয় 
থাকিতে লঙজায় এবং দ্রঃ্খ আমাদের দেহমন (যন 
ভাঙ্গিয়া পড়িতছ্ভিন--আমাদের প্াজনীতি এই সব 
লক্ষ লক্ষ অনহীন বস্ত্রহীন ভারত-সাতার পুত্রকম্থাদের 
কথা বাদ দিয়াই চলে আমাদের নুখ্বসমূদ্ধ 
জীবনের পাশাপাশি অর্ধনগ্ন অবশ্থায় ইহারাও 
রহিয়াছে, আম্নপ্না তাহ! ভুলিয়া ভাবি না--সেদিন 
আমার ঢোখের সামনে আর এক ভারত মূর্তি নিয় 


৩৮ জওহরলাল 


জাগিয়া উঠিল, উপবাসী, লাঞ্চিত, সর্ব-অঙ্জে 
অত্যাচান্নের নখ-দন্ত আঘাতে অপহায়-_ একান্ত 
অসহায়-দুর শহর হইতে ছুই একদিনের অতিথি 
হইয়৷ তাহাদের মধ্যে আসিয়াছি--তবুও আমাদেরই 
উপর তাহাদের সেই সুগভীর আশ্বা আমার অন্তঃকরণ 
পধ্যন্ত আলোডিত করিয়া তুলিল এবং সেই সঙ্গে ক 
অজানা গুরুদায়িত, তাহান্ন বিরাট বোকা ভারে 
আমাকে আতঙ্কিত ফারিয়া তুলিল।” 

তিনদিন গ্রামবাসীদের সঙ্গ বাস করিয়া জওহর- 
লাল ফিরিয়া আপিলেন। কিন্ত ইহার পর হইতে তিনি 
নিয়ম করিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুনিয়া ঘেড়াইতে লাগিলেন । 
গাহ্ধবীজির .মতবাদ তিনি মনে-প্রাণে গ্রহণ করিলেন 
এবং ফুত্ত-প্রদেশের জাতায়-আনদোলনে সাক্মাংভাবে 
(যোগদান কদ্সিলেন। 

তখন অসহযোগ আন্দোলনের একট প্রবল তরঙ্গ 
সারা দেশকে দ্রলাইতিছ্বিল। জওহরলাল তাহার 
আত্মচরিতে জিখিতিছ্েন,_“দেশন্র অন্ত বহু যুবকের 
মত, আমি এই আন্দোলনে একেবারে ভবিয়া গেনাম-_ 
এতদিন পর্যন্ত জীবনে যাহা কিছু করিয়ান্ি, যে পব 
বন্ধু, সম্মকঃ, কাজ ও অকাজ লইয়া মত্ত ছিলাম, 
সমন্তই ভুলিয়া গেলাম-এমন কি বই-পড়াও নন 
হইয়। গল । সমন্ত চেতনা, সমন্ত, ভাবনা, এই 
আন্দোলন যেন গিলিয়া লইল- চিরকাল বাড়ার 


জওহরলাল ৩৯ 


শরহে মানুষ হইয়া আসিয়াঞ্ি--পরিবাদ্ের সকলের 
সঙ্গে গভার স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ কোমলপ্রাণ জাব 
আমি--কেমন করিয়া জানি না, সেই সংসার, তাত্র 
সহ্ত্র প্রীতির বন্ধন, মা, বাপ, স্ী-সকলকেই ভুলিয়া 
(গলাম--সেই সব দিনের কথা স্মরণ করিয়। আজ 
ভাব, বাড়ার লাকদের কি বিষম যন্ত্রণার ক্ষারণই 
তখন ছিলাম-_ বিশেষ কনিয়! আমার স্ত্রীর নিকট-- 
কি অসীম ধৈধ্য ও ক্ষসা লইয়া তিনি আমার সেই 
উদ1পীনত! সন্ত করিরাধ্িিলন-দিনর পর দিন, বাড়ী 
ফিদ্িবাব কথা পধ্যজ্ব সনে খাক্ষিত না-অফিপে, 
পথে, মাঠে, ঘাটে, যখনি যেখানে ঢোখ বুজাইবাল 
প্রয়োছন হইয়াছে ঘুসাইয়াছি-ঘর আমার নিকট 
হইতে বৃহু দূরে সন্সিয়। গেল-অফিস, মিটিগু জনত! 
(সই ছিল আমার পৃখিবাঁ 

ণ“খাসের সহিত সণর্কে আসিয়া বুদ্িয়াছিলাঘ, 
গাছের এই সব জোকছে সঢিতন করিয়া তুলিতি ন! 
পারিলে, আধাদেপ্র আদোলন বেথা দিন চলিতে 
পারিবে না__কত্গ্রাসেরও তখন বুনি ছিল, শায়ে ফিরে 
ঢচল-তাই গ্রাসে গ্রামে অধিবাপাদের মধ্যেই ঘুনিয়া 
(বডাইয়া তাহাদের মধ্যে প্রদার কনিতে লাগিলাম-_ 
ইহাতি দেশর কাজ হতদুর আগাইয়াছিল. তাহা 
বলিতে পাক্ষি না, কিন্ত একটা জানষ স্সষ্ট অনুভব 
করিলাম, এক আমান নিজের উন্নতি--যে আমি 


৪০ জওহরলাল 


অপরিছিত লোকের সঙ্গে কথ! বলিতে পারিতাম না, 
প্রকাঙ্ে বক্তা দিত যে আমি ভাত সঙ্কটিত হইয়া 
উঠিতাম--সেই আমি দেখিতে দেখিতে আসার অজ্ঞাত 
সর্ব-দ্বিথা, সর্ব-জডতা হইতে মুক্ত হইয়| উঠিলাম-_ 
জনতার মাঘ্মখানে গিয়। পড়িলেই বুক্মিতে পার্িতাম, 
(সই মুক জনতান্ন মন কি হইতেছে-যাহাদের 
টিনিতাম না, জানিতাম না, তাহাদের দেখিলই 
তাহাদের মনের সংবাদ পধ্যন্ত যন ঢোখে ধরা পড়িয়া 
যাইত- আসা দন্তে আমি ছিলাম একাকী--সহ্সা 
আমার সেই একাকিত ভাঙ্গিয়া-পিয়া আমিও জনতার 
একজন হইয়া গেলাম--আমি জনতাকে টিনিলাম, 
জনতাও আমাকে চিনিল-” 

অসহ'যাগ আন্দোলানর মুখে গভর্ণমেণ নিবিঢারে 
দলে দলে লোককে কারাক্দ্ধ করিয়াছিল। ক্িত্ত 
তাহার ফলে কারাগার সব ভগ্রিয়া উঠিল- কারাগার 
নিয়ন্রণের নানা সমশ্বা জাগিয়া উঠিল। তখন 
গভর্ণমেট দলম্তদ্ধ লোককে এক সঙ্গে কানাক্ষদ্ধ করার 
নীতি পরিত্যাগ করিয়! বাছিয়! বাছিয়া “সাথা”- 
গুলিকে ধারয়া ল্াখিতি লাগিল। এই নাতিপ্ন ফলে 
কংগ্রসের বড বড নেতার। একে একে সবাই তখন 
কারাগারে গিয়ে উঠিতে লাগিলেন । সার! দেশময় 
একটা ধর-পাকড়ের দ্ূব পড়িয়া গেল । ভারতীয় 
সৈশ্ব-মহলে বিদ্রোহ প্রচার করার অপরাধে আলা 


জওহরলাল ৪১ 


ত্রাতৃদ্বয় ইতিমধ্যেই কারাকদ্ধ হইয়াছিলেন | ঠিক সেই 
সময় প্রিঙ্স অফ ওয়েল্স ভারত পরিভ্রমণ আসিলেন। 
গভর্ণমেণ্ট প্রিঙ্স অফ ওয়েল্সৃ-কে অভ্যর্থনা করিবার 
জন্য তিনি যেখান যেখান দিয়া যাইঘেন, সেখানে পেখানে 
প্রকাশ্য অভিবাদন ও উৎসবের আয়োজন করিল । 
কংগ্রেস তাহার বিক্ষদ্ধে ফতোয়। জারী করিল, 
যুবরাজ যেখান দিয়া যাইবেন, জনতা যন সেই 
সংক্রান্ত সমন্ত উৎসব নয়কট হরে, সেদিন যেন 
সকলেই হরতাল পালন করে। কংগ্রেসের এই চাল 
ব্যর্থ করিবার জন্য, গভর্ণমেণট বাংল! কংগ্রেসের 
ভলানটিয়া্ বাহিনীকে (ৰ-আইনী সঙজ্ঘ বলিয়া 
ঘোষণা করিলেন। 

বাংলার নিক্ষদ্ব-কঠ আত্মা দেশবন্ধুর বাণাতে অমর 
ভাষা পাইল, “আমার দ্রই হাতি মনে হইতেছে লৌহ- 
শুলের দাগ পড়িয়া গিয়াছে, সানা! দেহ শুঅলের 
বোঘ্মা-বঙ্ধানর জ্বালায় দেহমন অগ্রিময়_ সার! 
ভারত আজ বহ্ধনশালা--এক বিপাট কাল্লাগার__ 
যদি আমি কারাগারে যাই বা তাহার বাহিরে থাকি, 
তাহাতে কফি যায় আসে? যদি আমি এই পৃথিবীতেই 
না থাকি, তাহা হইলেই বাকি যায় আসে ?' 

এই জ্বালাময় বাণী সোঁদন অন্য বহু যুবকের মনে 
যে ভ্রত উদযাপনের প্রতিভা জাগাইয়া তুলিয়াছিল, 
জওহরলালের টিত্তেও তাহা এক অপূর্ব অনুরণন 


৪২ জওহরলাল 


জাগাইয়া তুলিল | গভণমেণ যুক্ত-প্রদেশর কংগ্রেস- 
বাহিনীকেও বে-আইনা সঙ্ঘ বলিয়৷ ঘাষণা করিল । 
জওহপ্নলাল গভর্ণমেণর এই হমকীর প্রতিবাদে নিজের 
প্রদশর ভলানটিয়ার বাহিনীকে আদর্ও শতিশালা 
করিয় গভিয়া তুলিবার জন্য আগাইয়া চলিলেন। 
প্রতিদিন কাগজ ভলানটিয়রদের নাসেপ্ন তালিকা 
প্রকাশিত হইতে লাগিন। প্রথম নাম পড়িল, পর্ডিত 
মতিলালের। গভর্ণমেটও কালধিজম্ব না কারয়। 
আবার ধর-পাকড় সুক্ষ কন্সিল! দলে দলে ভলান্‌- 
টিয়ার কারাকন্ধ হইতে লাগিল । 

জওহপলাল বৃহ্মিলেন, অশ্নি-মন্রে দীক্ষার লগ্ 
তাহার আগায়! আসিতিছে। যেপথে দলে দলে 
তাহার সংকন্মারা কারা-তীর্যে ঢালয়ছ্, এতদিন 
পরে সেই পথে তাহাকও ঢলিতি হইবে । সে পথের 
আহ্বান ক্স শুনিতে পাইলেন। কারাগারের সহিত 
তাহার সাক্ষাং প্রিয় তখনও হয় নাই। এক 
অজানা অব্ভুতির হতনতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। 
কাব ান্‌ সময়ে ডাক পড়িবে, তাই তিনি ক্রস 
অফিসে দ্বিগুণ উদ্ভমে সমন্ত কাজ সারিয়। লইবার জন্য 
উঠিয়। পড়িয়া লাগিলেন । 

এই সময়কার ঘটন! সপ্র্কে তিনি লিখিতিছেন-- 
“(সদিন কগ্গ্রস আফিসে কাজ করিতে কিতে (বলা 
হইয়! গিয়াছিল, এমন সময় অফিসের একজন কেরাণী 


জওহরলাল ৪৩ 


উত্তেজিত অনশ্বায় ছটিয়৷ আপিয়! জানাইলেন, পুলিশের 
(লোকে ওয়ারেট লইয়া আপিয়াছে-_বাড়ী ঘেরাও 
করিতেছে আমিও যে এই সংবাদে উত্তেজিত হইয়া 
উঠি নাই, তাহা নয় ক্কারণ আসাপ্ন জীবনে সেই হইল 
নই বিষয়ের প্রথম অভিজ্ঞতা-কিত্ত সই উত্তেজনার 
সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে যোবনস্ুলভ এক বাহানা 
জাগিয়া উঠিল, ভিতরে যতই উত্তেজিত হই না কেন, 
আমার অফিসের লোকদের সামনে তাহা কিছুতেই 
প্রকাশ করা হইবে না-পুলিশ আসুক বা যাক, 
আমি তাহাতে সগ্র্ণ নিম্বৃহ থাকিব, এমনিধারা 
উদাপাঁন সাজিয়া গেলাম সেইজন্য একজন কেলাণাকে 
ডাকিয়া গন্ভীপ্ভাবে আদেশ দিলাম, সার্চের সময় 
তিনি যেন পুজিশ কশ্মঢাপ্ার সঙ্গে থাকিয়। তাহার 
সাহায্য করেন এবং অফিসের অন্য সব কেলাণাদের 
বলিলেন, তাহারা যেমন কাজ করিতেছেন, তেমনি 
কনিরা চলুন। কোথাও যে কিছু ঘণটিতেছে, তাহা 
যেন আমাদের কাজে ঘা কথায় ধরা না পড়ে। 

“এই সময় আমারই এক সহকর্মী অফিসের 
বাহিরে প্রা পডেনঃ একজন পুলিসের সঙ্গে তিন 
আমার নিকট বিদায় লইতে আপিয়াছিলন। তখন 
ই বাহাহ্প্লার উয়াদনায় আমি এমন মনত যে, স্মবরণ 
করিতি বেদব্বায় ও লজ্জায় মন ভনিয়! যায়, আমি এই 
ঘিদায়-গ্রহণ ব্যাপারটাকেই কোন আমল দিলাম ন1 
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এবং একান্ত উদাপান ভাবে নঙ্কুটির আগ্রহের কোন 
উত্তরই দিলাম না। আমার নিকটে যখন পুলিস 
আসিল, আমি টিঠি লিখিতেছিলাম | শশ্তীরভাবে 
পুলিসকে অপেক্ষা করিতি বলিলাম, যতক্ষণ আসার 
চিঠি লেখা না শেষ হয়_ তারপর পুলিসেন্র পঙ্জে বাড়ী 
আসিলাম। সেখানে শুনিলাম, পিতার এবং আমার 
একই সঙ্গে ওয়ার বাহির হইয়াছে !” 

পিতা ও পুত্রে একই সঙ্গে সেদিন যে-যাত্রা সুর 
করিলেন, তাহ! শুরু মৃত্যু আগিয়াই ছ্িনন করিতি 
পানিয়াছিল। 


শ্সআতে 

(সবান প্রায় ত্রিশ হাজার (নাক কারাবাপা হন। 
যুবন্নাজ ভালতির নগনেে নগরে পরিভ্রমণ হরিয়। 
(গলেন- শুন্য, পরিত্যক্ত নগর-যেন মুতের দেশ! 

(কত্ত যিনি এই আদোলনের জনক, তিনি তখনও 
জেলের বাহিরে ছিলেন । গভর্ণমেট যে কোন কারণেই 
হডক, তাহাকে এ-বার ক্সর্ণ করিল না। সহসা 
(জলের মধ্যে জওহরলাল আনলেন যে, মহাতা। গার্কা 
এই আন্দোলন সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করিয়া 
লইয়াছেন। এই সংবাদে জওহরলালেন' মন, অন্য বহু 
যুবকের মনের মতই ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং সেই সঙ্গে 
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সঙ্গে মনে হইল, মহাতা গান্ধী একটা মন্ত বড় ভুল 
করিলন। যে উত্তেজনার সুখে জওহরলাল (জেলে 
ঢুকিবার সময় দেশকে (দখিয়াছিলেন তাহার ঘারণা 
হইয়াছিল যে, আর খানিকটা সেই উত্তেজনাকে এরিয়া 
রাখিতে পারিলে, ভারতে এক বিরাট অহিংস গণ- 
নিপ্রব সংশাধিত হইঘেহঠাং সেই সময় তিনি 
তাহার পরিবর্তে শুনিলেন যে, হ্বয়ং মহাত] গান্ধী এই 
আন্দোলন প্রত্যাহার কিয় লইয়াছেন! তাহাদ্ন 
কারণ, চৌনিচোরা নামক এক অতি নগণ্য জায়গায় 
একদল উত্তেজিত লোক অহিংস-নীতি ভুলিয়া কতক- 
গুলি পুলিসের লোককে পুড়াইয়া মাবিয়াছে ! 

সেদিন অন্য বহু লোকের ন্যায় জহরলালও 
গাঙ্ধীজির এই ব্যবহারকে সমর্থন করিতে পান লাই। 
তবে অন্য লোকের ব্যায় তিনি গার্ধীজিকি সরাসাণি 
দোষী বলিয়! নিন্দা করিতে পারলেন না| কারণ, এই 
(লোকটিকে তিন যৌবনের অন্তরঙ্গ দৃষ্চি দিয়া ভাল 
করিয়া দেখিয়া লইয়াছলেন এবং তাহার পাশ্চাত্য 
শিক্ষার সসন্তড দন্ত ত্যাগ করিয়া! তাহার শিহ্যত গ্রহণ 
কত্রিয়াছিলন | তিনি জানিতেন হে, আদল যাহাই 
হউক, এই ব্যক্তি কোন ভয়ের দ্বারা বিচলিত হন 
না,কোন মিথ্যার দ্বারা মুগ্ধ হন না। তাই মনে 
যতই তিনি বেদনা পান না কেন, তিনি বিচার 
কন্িয়া দেখিতে লাগিলেন এবং অদিরকালের 
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সধ্যে লুক্মিতি পারিলেন যে, এই অভিজ্ঞ জননেতা, 
যিনি অঙ্কশাসত্রের মত জন-নীতি অধ্যয়ন করিয়াছেন, 
তিনি ভুল করেন নাই। উত্তেজনার সুখে সাধারণ 
নেতার চোখে যে-সব জিনিষ পড়ে না, অথবা ঢোখে 
পডিলেও যাহা হ্ীকার করিতি হইলে নিজকে 
প্রকাশ্যভাবে ছোট করিতে হয়, মহাত্ব। গার্ধী তাহাত্ন 
উর্নে নিজেকে তুলিতে পারেন 

ঢারি-চোরার সেই সামান্য ঘটনার মধ্যে তিনি 
জনতাপ্ন মনের যে পরিঢয় পাইয়াছিলেন, তাহাতে 
তিন শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি নুখ্যিয়া- 
ছিলেন যে, এইভাবে ঘটনার ঘারা চলিলে, অহিংস 
আন্দোলন অচিনকালের মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে 
ভার্বাত গ্ণ-ডথানের সময় এখনও আসে নাই। তাই 
অনর্ধ বাডবার মুখেই তিনে সেই আন্দোলন প্রত্যাহার 
করিয়া জনতাকে গড়িয়৷ তুলিবার জন্য আরও সময় 
লইলেন | কত্ত গভর্ণমেণ গার্কীজিকে কারাগারের 
বাহিরে রাখা আনন যুক্তিসঙ্গত মনে কিল না। 
গান্ীজিও কারাক্ুদ্ধ হইলেন । 

জওহরলাল এবং পণ্ডিত মতিলালপ বিছারে 
ছয় মাস কারাদণ্ড হইয়াছিল। কংগেসর নীতি 
অনুযায়ী ভাহার। বিঢারে কোন অংশ গ্রহণ করেন 
নাই। তবে এই ঘিঢারসগ্গর্কে ওহললাল তাহার 
আত্মরিতি যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা হইতে বোঝা 
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যায় যে, কি হাশ্বকর ভাবে এই সব মামলা সাজানে! 
হইত। 

জওহরলাল লিখিতিছ্েন,_“পিতান্ন বৈুদ্ধে 
অভিযোগ ছিল যে, কংগ্রেস ভলান্টিয়ার নামক 
আঘ সমিতির তিনি সভ্য ছিলেন, এবং তাহ! প্রমাণ 
করিবার জন্য একটি কাগজ, তাহার হ্বাক্ষর-সমেত 
আদালতে দেখানে৷ হয়। হাক্ষরটি হিব্ীতে করা 
ছিল। হিন্দীজে স্বাক্ষর তিনি ইতিপূর্বে করেন নাই 
বলিলেই হয়; এবং হ্বাক্ষরটি এমন জড়ানো যে খুব 
কম লোকই বুক্মিতি পারে যে, সেটি তাহার স্বাক্ষর | 
স্বাক্ষররটি যেতাহার, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য 
আদালতে একজন জীার্ণ-স্ববির লাককে দাড করানো 
হয়। তিনি হলফ কিয়া বলেন যে তিনি জানেন যে, 
এটি পিতার হ্বাক্ষর। কিন্ত মজার ব্যাপার হইল এই 
যে, লোকটি সপ্গুর্ণ নিরক্ষর এবং কাগজখানি প্রকাশ্য 
আদালতে সে উল্টা কনিয়!ই ধরিয়া পন্বাক্ষা কর্সিল।” 

তিন মাস কার্াবাসের পর, জওহরলাল জানিতে 
পারিলেন যে, পুলিস বুক্মিতি পািয়াছে যে, তাহাকে 
ভুল করিয়৷ পরা হইয়াছিল, সুতরাং কারাগারে 
খাকিবার আর তাহার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্ত 
মাস দেড়েক কারাগারের বাহিরে থাকিতিই পুলিশ 
আবার বুক্মিন য, তাহার] ভূন কর্িয়াছ-জওহন্র- 
লালের স্বান কারাগারের ভিতরেই হওয়া উটিত। 
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তিনি পুনর্ায় গ্রেফতাদ্প হইলেন এবং একরাশ অভি- 
(যাগের ফলে, সব মিলাইয়া এক বংসর নয় মাস 
কারাদণ্ড নাভ করিলেন । যেখান হইতে আসিয়া 
ছিলেন, আবার সেখানে ফিরিয়া যাইতে হইল | 


মন 


জীবনে কারাগারের সঙ্গে পরিচয়ের সেই প্রথস 
দিনগুলির কথা জওহরলাল তাহার আত্মানতি 
(যভাবে বর্ণনা কিয়! গিয়াছেন, তাহাতে প্রথম প্রথম 
অবস্থার ব্ুতনত্বর দরুণ এবং একসঙ্গে বহু লোককেই 
একই হ্রঃধ ভোগ কারিতি হইতেছে, এই টিস্তায় কাঘী- 
পীড়া তাহার মনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই! 
কিন্ত যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই ক্ষান্নাজীবনের 
ভয়াবহ অলস একঘেয়েমী তাহার কশ্মব্যন্ত মনকে 
উদাস ও পীড়িত কদিয়৷ তুলিতে লাগিল । (সহ 
একঘেয়েসী দূর করিবার জন্য কারাগারের মধ্যেই 
তিনি নিজর জন্য নানারকমের কাজ তয়ারা 
করিয়া লইলেন। 

নাজনৈতিক অপরাধী ছাড়া জেলের মধ্যে অন্য যে 
সব বাসি্দার ছিল, তাহাদের দিকে জওহরলালের 
দৃষ্টি পড়িল। সাধারণ অপরাধীর দল, কেহ ন! 
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তাহার মধ্যে গুরুতর অপর্বাধ্ধে অভিযুক্ত খুনে ডাকাত 
কিন্ত সকলেই নিরক্ষর । জেলব্যবস্থার দরুণ তাহাদের 
মানসিক সংস্কার হওয়া দূরে থাকুক, তাহালা সেই 
বদিদশার একঘেয়ে পরিশ্রমের হাত হইতে মুক্ত 
হইয়াই আবার ব্ুতন উন্মাদনার আকর্ষণ ছুটিবে-_ 
আবার হয়ত ফিনিয়। আসিবে_এইভাবে জেল হইতে 
(জলে-তাহাদের জীবন সমাজের একটা দ্বহং 
অপব্যয়ই হইয়া থাকিবে । জণওহপনলাল ভাহান্র 
সঙ্গাদের লইয়া এই ধরণের কয়েদীদের পড়াইবার 
ব্যবস্থা করিলেন। কিন্ত জেলের মধ্যে কর্তপক্ষদের 
সইিত নানাপকষমের সংঘর্ষ বাধিতি লাগিল । 


কয়েদীদের সাথারণ স্গবিধা-স্বযোগ একটির পর 
কটি তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়। হইতি 
নাগিন, তাহাল্াও সজ্মবদ্ধভাঘে জেলের মধ্যে 
নানাভাবে তাহাদের মানসিক অভিযোগ প্রকাশ 
কারতি লাগিলেন। তাহার ফলে জেতর-কর্তৃপক্গ 
তাহাদের কয়েকজনকে “দু গোর" বলিয়! ঘাছিয়া 
লইলেন এবং অন্য সব কয়েদীদের সহিত যাহাতে এই 
দ্রুষের দল মিশিবার কোন সুযোগ না পায়, তাহার 
জন্য তাহাদের আলাদা করিয়া সেই বৃহ জেলের 
সুদুর প্রান্তে সরাইয়া দেওয়] হইল-_ 

সেই দ্র দ্র নেতা ছ্বিলেনঃ জওহরলাল এবং 
সেই দলে তাহার সঙ্গী ছিলেন, পুরুষোত্মঘাস টান, 

৪ 


৫০ জওহরলাল 
মহাদেব দেশাই, জর্জ যোসেফ, বটকষ্খ শশ্বা এবং 
দেবদাস গাহী-__ 

গাত্তি হরাপ বাহির হইতে খবরকাগজ আসা বন্ধ 
কণিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কিত্ত তাহাতে জেলের ভিতর 
খবর আস] সব সময় বন্ধ হয় না। জওহপুলালও 
(সই অজ্ঞাত দ্হস্যজনক উপায়ে দাহিপ্নের জগতের 
(য সব সংবাদ পাইতেন, তাহাতি ভাহান্ন মন উল্নপিত 
হইঘান মতন কোন উপাদান খুঁজিয়া পাইত না। 
সমন্ত কতগ্রস আঙদোলন যেন টিমিত হইয়া আপয়াদ্ে। 
অন্য বহু লোকের ন্যায়, জওহপলালের মনও তখন 
2২ ক্জাভ হইত যে, জাতিব্র জাগরণের সে শুভব্রগ্র, 
যাহাকে ইংরাজী ভাষায় তিনি “ম্যাজিক মোম 
বলিয়াছেন, তাহা যেন আশিয়া ঢলিয়া গিয়াত- 
তাহার সযোগ জাতি লইতে পরে নাই- নেতারাও 
তাহাকে ফিরিয়া ধাইতে দিয়াছেন-আবার সে ভগ্ন 
কৰে আসিবে, কে বলিতে পারে? 

কারাগারের ভিতরে খাকিয়াই তান খবর 
পাইলেন যে, কংগ্রেসের নেতাদের মধ্য দলাদলি 
(দখ] দিয়াছে এবং কংগ্রেস ছুইটি ক্স দল বিভত্ত 
হইয়] গিয়াছে । এক দলের নাম হইয়াছে, নো-চব্জাল 
অধ যাহারা পরিবর্তন ঢাল না, আর এক দলের 
নাম হইয়াছে, প্রোটেন্জার, অখাঁ.যাহানা পরি- 
বণ্তনের স্বপক্ষে | প্রথম দলের নেতা হইলেন, 
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সাদ্রাজের সি, পাজাগোপালচারি, কং্গ্রসন্ন পুর্নাতন 
অসহযোগ প্রোগ্রামের কোন পরিবর্তন করিতে তিনি 
সম্মত নন্‌+ দ্বিতীয় দলের নেতা হইলেন, বাংলার 
দেশবনধ এবং যৃক্তপ্রদেশর পণিত মতিলাল, তাহাদের 
মত হইল, আগামী নির্বাচন যোগদান করিয়া তন 
আইনসভা সমন্ত আসন দখল করিয়া লওয়। এবং 
সেখানে গিয়া আমলাতন্সক যথাযোগ্য ভাব বাঘা 
দেওয়া । 

গাঁসন-পরিষদে যাওয়া-না-যাওয়। লইয়া সানা 
দেশময় তখন দলাদলির এক কুতপিত ক্ষাপ ফুটিয়া 
উঠিল, যাহার অন্তরালে কগ্গ্রসের সেই বিপুল আদর্শ- 
বাদ ধীরে শরীরে অদৃশ্য হইয়া যাইতে লাগিল। এই 
সমন্ত চিন্তা কানাগারে জওহপলালকে পাঁডিত ও 
ছিন্তিত কিয়! তুলিতে লাগিল। চিন্তার সয়ে 
বিশেষ কারণ ছ্িন যে, তখন গার্ধীজি হয়ং দীথ- 
মেয়াদে কারাকছা। 

এই দ্রষ্চিন্তা এবং (নরাশ্যের সহিত কারাজাবনেদ 
বাধ্যতামূলক একঘেয়েমির বোঘ্ম। মিলিয়। তাহার 
মনকে ব্যাকুল ক্রিয়া তুলিল। সেই বৈটিত্হানতার 
হাতি হইতে আত্মরক্ষা কর্বিবার জন্য তিনি প্রতিদিন 
নাত্রিবেলায় একদল নুতন সঙ্গীর সহিত দেখাশোনার 
ব্যবস্থা করিয়া, লইয়াছিলেন- অবশ্য জেল কর্তৃপক্ষের 
অজ্তাতে অন্য সকলের অগোচরে প্রতিদিন মাখার 


৫২ জওহরলাল 


উপরে তাহারা দেখা দিত--ভাল করিয়! তাহাদের মুখ 
দেখা যাইত না_বড দরে দূরে থাকিয়া দেখা শোনা 
হইত-তরুও সেই দূরত্বের ব্যবধান ভেদ করিয়া 
তাহার অনুসন্ধানী মন তাহাদের একটি একটি করিয়া 
টিনিতি চেষ্টা করিত- কারাগারের বন্দী আন 
আকাশের তারা-প্রতি দ্রাত্রিতি তাহাদের দেখাস্তনা 
হইত-জওহপলাল টিনিতে ঢেফা করিতেন, কাল 
সম্তধি মাথার উপরে ছিল, আজ তাহার] কোথায় গন 
_একে একে পরিটিত তারাগুলি খুজিয়৷ বাহির 
করিতি চেষ্টা করিতেন- বৈচিত্রহীনতার বিভীষিক। 
হইতে ববাটিবার জন্য তাহার সুজনশাল মন এই খেল! 
আবিকষার.কণ্বিয়া লইয়াছিল__ 
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১৯২৩ সালের জানুয়ারী মাসে জওহরলাল আবার 
(জন হইতে বাহির হইলেন । বাহির হহয়! দেখিলন 
কাউন্সিল-প্রঘেশ ইয়া কংগ্রেসের মধ্যে স্সষত দ্রইদল 
হইয়। গিয়াছে এবং এই দূলর মধ্যে মতান্তর ক্রমশ 
মনান্তত্নে পরিণত হইতে চলিয়াদ্বে* যাহাতে দুই 
দলের মধ্যে 2ই ভেদাভেদ দূর হইয়া যায়, জওহরলাল 
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তাহান্ন জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলিন, কিন্ত 
(কান সুফলই ফলিল না। 

(জল হহতৈ বাহির হইয়া জওহরলাল যুক্তপ্রদেশের 
কংগ্রস কমিটার সেক্রেটারীরাপে কংগ্রেস অফিসকে 
গুছ্াইয়া তুলিবার জন্য মনঃসংযাগ করিলন। 
ক্কাজেন অভাব ছিল না, বিশেষ করিয়া জওহরলাল 
ছিলেন কাজ-পাগল]। কিন্ত সমন্ত কাজই যেন 
তাহাদ্ন উদ্দেগ্তীন ব্যর্থ বলিয়া মনে হইতে লাগিল, 
কারণ, কংগ্রেসর দলাদলিতি আকাশ তখন এমন 
বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার মধ্য (বশাদুর 
(কান দিকেই অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না-যদি না 
একদল সঙ্গে নির্শমভাবে সকল সন্মক ছিন্ন করা 
যায়। সেইজন্য সানসিক অবস্থার দিক হইতে 
জওহরলাল তাব্র এক অশান্তি ঘোধ করিতে 
লাগিলেন | 

কাঁজ ছাড়া এই অশান্তি দর করিবার পথ নাই, 
কিত্ত কংগ্রেসের কাজ তখন সুতার মত জডাইয়। 
গিয়াছে, যতক্ষণ না তাহার 1গট ছ্াডাইতে পারা 
যাইঘে, ততক্ষণ তাহা লইয়। কোন কাজ করাই সম্ভব 
নয়! জওহপ্রলাল কিছুদিনের ঢেফকার পর নুত্মিলেন, 
তাহার একার দ্বারা সেই গিট ছাড়ানো! অসম্ভব । 
(সীভাগ্যবশতঃ এই সময় অন্য আর এক দিক হইতে 
কাজ করিবার এক সুযোগ আপিয়! ভপন্থিত হইল । 
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্লাহাবাদ মিভনিস্প্যালিটির সর্ধময় কর্তার আসনে 
জওহরলালকে সাইবার প্রন্তাব হইল । 

কটা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সেই সরে 
ভারতবর্ষের ঘড বড মিউনিসিপ্যালিটিতি সর্যোচ্চ 
আসনে একজন ন! একজন কংগেসের নেতা বপিয়া- 
ছিলন। কলিকাতায় দেশবহ্বু মিউনিসিপ্যালিট 
হইতে কনিকাতা্ন প্রথম মেয়র হইলেন, ঘপ্বে করপো- 
(সনের প্রেসিডেট হইলেন মিঃ বিঠলভাই প্যাটিল, 
আহমদ।বাদে ল্লভভাই প্যাটেল, যুক্তপ্রদেশও সেই 
পন্থা অনুসরণ করিয়া জওহরলাল এলাহানাদ 
মিউনিসিপ্যালিটির ভার্ন লইজেন। ভার লইয়াই 
তিনি বিপু উদ্ভমে নশর-সংস্কারের ক্ষাজে লাগিয়া 
গেলেন। এই সময় জওহরলালের উপর আর এক 
কাজ দায়ি আসপিয়। পডিল, নিখিল ভারত 
কংগেসের সেক্রটারার পদ। দিনে পনেরো ষোল 
ঘণ্টা কিয়া তিনি তখন খাটিন | 

এই সময় হঠাং আর একদিক হইতে খুচতুর 
উপায়ে জওহরলালের উপর প্রভাববিভ্তারের (ফা 
হইতে লাগিল। এলাহাঘাদ হাইকোটির প্রতান 
ঘিঢার্রপতি শ্থার সীন্উড মিয়ার্স উপযাঢক হৃহ্য়া 
পত্রলিখিয়া জওহরলালের বক প্রার্থনা করিলেন। 
ক্রমশঃ স্যার গিয়ান্স এই পরিচয়কেণনিজের চেষ্টায় 
ঘনিষ্ঠ বন্ধুত় পরিণত কন্পিজেন | নানাভাবে তিনি 
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সওহনলালকে লুক্মাইতে লাগিলেন যে, তাহান্ন স্থায় 
প্রতিভা যুপোপে জন়গ্রহণ করিলে, যেকোন দ্লাষর 
একটা প্রান মন্ত্রী আসন অলঙ্কত করিতে 
পারিতিন। 

শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে জওহরলালের আগ্রহ 
(দিয়া, স্যার গিয়াস কথায় কথায় ঘলিলেন, যাদি 
তাহার মত (লাক ভারতের কোন প্রদেশর শিক্ষা- 
মন্্লী হন, তাহা হইলে তিনি ফি মনে করেন ন। 
(য, দেশর প্রভত কল্যাণ কারয়া যাইতি পারেন ? 
এইভাব্ব কথাটা উত্থাপন কত্রিয়া আর একদিন স্যাদ্‌ 
মিয়ার্স জানাইলন, গভর্ণরের সঙ্গে তিনি এই 
সম্র্কে আলোদঢনা পধ্যন্ত করিয়াছেন এবং নিজে 
তাহাকে কথ] দিয়াছেন (যে, এই প্রণর কোন লোক 
যদি শিক্ষানিভাগের ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে 
তিনি তাহাকে এই দায়িতপালনে পর্ণ স্বাধীনতা 
(দবেন | 

জওহরলালের নুক্মিতি বিল্ত্ব হইল ন। যে, স্যার 
মিয়ার্স এইভাবে স্তর উপায়ে মন্ত্ি্ গ্রহণ কদিবার 
জন্য তাহার নিকট সরকার তরফের এই প্রতান 
করিয়াছেন, কিন্ত স্যার মিয়র্সের এত চেক ব্যর্থ 
হইয়া গেল। বিদেশা গভর্ণমেণটর অধ্রীনে কোন 
দায়িত্ব গ্রহণ,.করার কথ] জওহরলাল হ্কপর্ত ভানিতি 
পারিতেিন না। তাহার আত্মচরিতি এই সগ্রর্কে 
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তিনি লিখিয়াছেন-ইহা ভাবিতেও আমার দ্বণা 
বোর হইত | 
- এই সময় জওহরলালের জীবনে এমন একটী 
অপ্রিয় ঘটনা ঘটিল, যাহার মধ্য দিয়া তিনি 
ভারতবর্ষের একটি গভার ক্ষতস্থানের সাক্ষাৎ পরিচয় 
পাইলেন। 'সে ক্ষতশ্বানটি হইল, ভারতির নেটিভ 
(ঝট |" নৃটিশ শাসনের অপ্রীন, এই বিংশশতার্ধীতি, 
এই সব ফেঁটের কোন কোনটিতি, এখনও বর্ধর-যগর 
অঙ্ধকার সমান প্রতাপে ন্লাজত করিয়া ঢলিয়াছে। 
ভারতবর্ষে যেমন বিভিন্ন জাতির লোক, ঘ্রশ্শ ও ভাষা 
পাশাপাশি কলরব করিয়া চলিয়া, তিমনি এখানে 
রহিয়াছে পাশাপাশি বিভিন্ন তরের সভ্যতা_আদিম 
বর্বরতা হবংত আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগের সাম্য- 
নাদের হ্বপু প্যন্ত_-অথব! বল! যাইতে পারে সভ্যতান্র 
(য-পব ভর জগতের অন্যত্র মন্িয়া পচিয়া গলিয়। 
বিনুত্ত হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে সভ্যতার 
মিউজিয়ামে আজও তাহা সংরাক্ষত কত্রিয়া লাখা 
হইয়াছে ) 
পাতিয়ান। এবং নাভা নামে ওই শিখব নটিভ ফট 
আছে! এই ছুই নেটিভ ফেঁটের শাসকদের মণ্্য 
অনবরত হ্মগডার ফলে নাভার মহারাজ সিংহাসন- 
ঢ্যত হন এবং তাহার বদলে একজন ন্বটিশ রাজ- 
কন্মাচারী সেই ফট শাসন করিতে থাকেন। এই 
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ব্যাপারে শিখের! অসত্তষ্ট হইয়া প্রকাশ্য আদোলন 
দারা নিজেদের অসন্তোষ জানাইঘার ঢেফটা করিতে 
লাগিল। এহেন সময় জাইটা নামে এক গ্রামে 
শিখেদের এক উপাসনা ঢচলিতছিল, বৃটিশ প্রতিনিধি 
(সেই উপাসন। বন্ধ করিয়া দিবার হুকুম দিলেন এবং 
কান লোক যাহাতে সেই মদ্িরে গিয়া উপাপনায় 
যোগদান না করিত পারে, তাহারও ব্যবস্থ! 
কুনিলেন। এই ব্যাপারে শিখের! আরও ক্ষিত্ত হইয়া 
উঠিল এবং এই ন্বটিশ প্রতিনিধির আদেশ অমান্য 
করিয়া তাহারা দলে দলে সেই মঙ্জিরির অভিমুখে 
যাত্রা কাপল । কিত মন্দিরে পৌছিবার আগই পুলিশ 
এবং (সন্যপা' তাহাদের আক্রমণ কর্পিল! 

থয়নেটের আঘাতে, গুলির আলিজনে, মদ্দির- 
যাত্রা ধুলায় শুইতে লাগিল। পুলিশের (েয়নেট 
যত চলে, মদ্দির-যাত্রীদের ছলিবার আকাজ্ষা ততই 
তীব্র হইয়া ভঠে।| এই নিত্য নিশ্মস ্যবহার এখন 
সান্না ভারতবর্ষের দৃষ্ি আবরণ কপিল, অন্তত জওহর- 
লালকে এই মব্দি-যাত্রীর দল তীব্রভাবে আকর্ষণ 
কর্িন। 

সৃত্যুকষে উপক্ষা কিয়া যাহারা পথ ঢলিতে 
জানে, জওহরলাল দ্বিজেন মনেপ্রাণে তাহাদেরই 
সঙ্গী| তাই তিনি ঠিক করিলেন, জাইটো গিয়া হঢাক্ষ 
ব্যাপান্গটি দেখিয়৷ আসবেন। 
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এই স্থির কনিয় তাহার হইজন সহকম্ধা গিডওয়ানী 
এবং পান্তাবুমের সঙ্গে তিনি জাইটো যাত্রা করিলেন । 
(সখানে গিয়া যখন তাহান্লা উপন্থিত হইলেন, তখন 
একদল জাঠা।মন্দিরের অভিমুখে ঢলিয়াছিল। পুলিশ 
আসিয়। তাহাদের ির্বিয়া ফেলি এবং সেই সঙ্গে 
পুলিশের একজন লোক আপগিয়। তাহাদের উপন্ন 
₹ক্ুম জারী কিল, তাহারা যেন জাইটোতে প্রবেশ 
না করেন এবং এই মুহুর্তেই যন ফিপিয়। যান। 
'জওহপ্ললাল তাহার ভত্তপ্নে জানাইলেন, জাইটোতে 
তাহারা (তা ঢুকিয়া পভিয়াছেন, সুতরাং আদেশন 
প্রথম অংশেদ্ধ ফোন মানেই হয় না। আর দ্বিতায় 
অংশ সথ্বন্ধে' কথ] হইন, তাহার যখন কপূর নন, 
তখন এক শুহর্তের মধ্যেই ভায়া যাহতে পারেন ন।। 
ফিরিয়] যাইবার টিণের যখেষ*ধ দিলত্ষ আছে, সুতরাং 
ফিরিয়া যাইতি হইলেও অনেকক্ষণ গ্রখানে অপেক্ষা 
করিয়া থাঞক্ষিতে হইবে[ পুলিশের কক্মচারাঁটি এই 
উত্তরের প্রত্যুত্তরে তাহাদের তৎক্ষণাৎ প্রেফতার 
কথ্িলেন | 
এসারাদিল স্বানীয় জেলের একট! ছোট ন্ুঠুরীতে 
তাহাদের তালাঢাবি দিয়া আটক কারয়া দলা! 
হহল। সন্ধ্যার মুখে তাহাদের হাটাইয়া ফেঁশনেন 
দিকে লইয়৷ যাওয়া হইল। তাহাক্ু ডান হাতের 
কন্জাতে হাতকড়া লাগাইয়৷ তাহার সহিত সান্তানুমের 
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হাতের হাতকড়ার সঙ্গে জুড়িয়৷ দেওয়া হইয়াছিল । 
হাতকড়ার সঙ্গে একটা লোহার “ছিকলি" ছিল। 
পুলিশের লোকটি সেই ছিকলি ধরিয়! চলিয়াছিল। 
গিডওয়ানীর একা বরাত ভাল ছিল । তাহারও হাতে 
হাত-কড়া এবং ছিকলি ছিল, তবে অন্য কাহান্ও 
সহিত তাহা সংযুক্ত ছিল না। এই অবশ্বায় রান্তা 
দিয় হাটাইয়া তাহাদের (শন লইয়া আসা হইল 
এবং নে কারয়া নাভায় গিয়া নাভ জেরে তাহাদের 
তুলিয়া দেওয়া হইল; এবং হাতকড়া বাথা অবশ্থাতেই 
জওহরলাল ও সান্তানুমকে একঘরে ঢাবি দিয় লাখা 
হইল! ভ্রইজনর হাত একপঙ্জ হাতকড়া বাধা । 
সুতরাং একজনকে নডিতে হইলে, অপরকেও নডিতি 
হয়। এই অপূর্ব-নহ্কানদশার 2হতলতর মধ্য জওহ্র- 
লাল বেদনা অপেক্ষা (কীতৃহলই ঘেশী অনুভব 
করিয়াছিলেন! (তাহার শিক্ষা এবং মানসিক গঠন, 
উচ্ছাস অথবা আত্ববিলাসিতার প্রার প্রার্নিত না। 
(যদিন রাজনীতি জীঘানর ধর্ম কলিয়া গ্রহণ কল্সিয়া- 
ছিলেন, সেদিন তিনি এই প্ররনের অভিজ্ঞতার জন্য 
নিজের মনকে প্রত করিয়া লইয়াছি(বন, তাই 
তাহার নিরাট আত্মচরিতের মধ্যে আমর] ভাহান্র 
নিজের কথা খুব কমই শুনিতি পাই। 
প্রতাদন-তাহাদের সেই অবশ্বায় আদালতে আনা 
হইত এবং আদালতের কাজ হইয়া গেলে আবার 
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জেলের কুঠরীতে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইত। 
বিচার শেষ হইতে প্রায় পনেরো দিন লাগিয়া! গেল 
এবং এই পনেরে। দিন নিয়া সেই অপূর্ব ঘিচারের যে 
বিবরণ তিনি তাহা আত্মচরিতি লিখিয়া গিয়াছেন, 
তাহা পাঠ করিলে মান হয়, যেন উহা বিংশ শতাব্দীর 
সভ্য জগতের কোন ব্যাপার নয়, অশিক্ষিত বর্ধর 
যুগের স্মৃতি । 

এই সগ্মর্কে তিনি লিখিতিছ্বেন, “যে কয়েকদিন 
প্রিয় বিঢার হইল, তাহার মধ্যে এমন বিচিত্র সব 
ঘটনা নিত্য ঘটিতে লাগিল, যাহা হইতে হ্বটিখ- 
কর্তৃত্ব ভারতির নিটিভ ফেঁটের শাসনকাধ্যের ব্যাপার 
ক্সষ্ট বুদ্মিতি পারিলাম। সমন্ত ধিঢার্রপদ্ধতিটা একটা 
হাস্যকর প্রুহগন- সেইজব্যই হয়ত ঘাহির হইতে কোন 
সংনাদপ্ত্রর প্রতিনিধিকে সেখানে ঢুকিতি দেওয়া হয় 
না। পুলিশের যাহা খুপী, পুজিশ তাহা হন্িতে 
পারে। বিচারকের আদেশ মানিতে সে বাধ্য নয় 
এমন কি প্রকাহ্য আদালতে বিঢারকর্তাকেই পুলিশের 
(লাক মক দিয় দিল-(েচার। বিঢারকর্তাকে তাহ! 
মানিয়। লইতে হইল-বহবার দেখিলাম, পুলিশের 
(লোক বিছার্পকর্তার হাত হইতেই কাগজপত্র (জার 
কর্িয় টানিয়া লইল !” 

এই ভাঘে বিদার ঢচলিবার পন্ন, ষড়যন্ত্রের 
অভিযোগে তাহাদের দেড় বংসর কারাদণ্ড হহল। 
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কিন্ত সেই দিনই সন্ধ্যাবেল| পুলিশের কর্তা জেলে 
আসিয়৷ তাহাদের জানাইয়! গেজেন যে, তাহাদের দণ্ড 
আপাতত মুলতুবী রাখা হইয়াছে, সুতরাং তাহারা 
এখন ফিরিয়া যাইাতি পাদ্েনঃ এবং এই হুর্লভ 
অভিজ্ঞত1 লাভ করিবার পর তাহার আবার 
এলাহাঘাদে ফিরিয়া আসিলেন 1” 

(সই বংসন দক্ষিণ দেশে ককোনদে কত্গ্রসের যে 
অধিবেশন হহন, তাহাদ্ন সভাপতি হইলন মহম্মদ 
আলা। মহম্মদ আলী জওহরলালকেই সেক্রেটারী- 
বাপে মনোনীত করিলেন । এই পদগ্রহণে জওহর- 
লালের তখন যথেষ্ট আপত্তি ছিল, কিতত মহম্মদ আলার 
সনির্বহ অনুরোধে তাহাকে গ্রহণ করিতিই হইঅ। 
যদিও এই হছুইজনের মধ্য মানসিক গঠনের যখে 
(বষগ্য ছ্িল- মহম্মদ আলা ছিলেন একজল ধ্রশ্মনিষ্ঠ 
(লাক, প্রশ্শসন্বন্ধে জওহপ্রলাল ছিলেন ভদাগান- তবুও 
মহপ্মদ আলী ভারতের নবান যুবকদের মধ্যে জওহর- 
লালকফেই সব চেয়ে বেশী ভালবাসিতেন। 

এই ধরন্মের ব্যাপার লহয়া দ্রইজনেন মধ্য তুমুল 
নাদাহ্বাদ চলিত, সেইজন্য জওহরলাল ঢেফ্কা করিয়া 
সে প্রপঙ্গ তাহার সামনে উ্থাপন কর্পিতিন না। কিন্ত 
শুই ঢেফ্টাক্ত নীরবতা মহম্মদ আলী সন্ত ছন্নিতি 
পারিতিন না, তিনি নিজেই ভপযাঢক হইয়া থন্মতত্ব 
সন্বন্কা নানা প্রশ্ন তুলিতিন এবং যাহাতে জওহরলাল 


৬২ জওহরলাল 


তাহার শ্তক্ষ (বজ্ঞানিক মতবাদ ত্যাগ কিয়! 
ঘশ্ন সম্বন্ধ স্তন হন, তাহার জন্য উঠিয়া পড়িয়। 
লাগিলন। প্রশ্ন ঘা ঈশ্বর সম্বন্ধে মহম্মদ আলী এত 
সঢতিন থাক্িতিন যে, কংগ্রসের প্রন্তাবের মধ্য 
(যখানেই কোন স্মযোগ পাইতেন, সেখানেই তিনি 
“ঈগ্রর দয়ায়” অথবা ঈশ্বরের নাম যে কোন 
প্রকারে উল্লেখ কাদ্িতৈন, কিন্ত তাহার সেক্রেটারা 
প্রপ্তাবের ভান] হইতে নেই কথাগুলি তুলিয় দি 
চাহিতন। ইহা লইয়া আবার ভ্রইজনে বাদান্বাদ 
করিত। 

পরেত্র বংসর বেবগমে যে কত্শ্রসের বি 
হইল তাহাতে মহাত্বা গান্ধী সভাপতি হইলন 
মহম্মদ আলীন মত তিনিও জওহরলানকে কিক 
নাপে ঘাছিয়। লইলেন। ইহার পরের বংসর কানপুরে 
যখন কংগ্রেসের পুনরধিবেশন হইল, তখন জওহরলাল 
বাহিরের কাজে এবং মানসিক হ্রষ্চিন্তায় খুবই বিব্রত 
হইয়া পড়িয়াছেন | 

কংগ্রসের সেন্রেটানার কাজ ছাড়া, এ2তাহাবাদ 
মিউনিসিপ্যাঅিটির য়াপ্ম্যানের কাজও তশখ্বন 
তাহাকে কদিতি হইতিছ্ছল। এই সসন্ত কাজের 
মধ্যে আর একটি কাজ ছিল, পাঁভিত স্ত্রীর সেন|। 
তাহার স্ত্রী কমল] নেহরু বহুদিন হইতে অন্গুখে ভুগিতি- 
ছিলেন এবং ক্রমশই তাহার অবস্থা খারাপ হহয়। 


জওহরলাল ৬৩ 


আসিতেছিল। জওহরলাল তাহাকে হাসপাতাল 
রাখিতি বাধ্য হন কিত্ত সেখানেও বিশেষ কোন 
অনশ্বার্ন উন্নতি না হওয়ায় চিকিংসফষগণ স্ুইজার- 
ন্যাণ্ডে বাযুপরিবর্তনের পরামর্শ দিলেন । 

জওহরলাল স্থির করিলেন স্ত্রীকে লইয়া স্ুইজা- 
ল্যাণ্ড যাইবেন ! 

ই সিদ্ধান্তের পিছনে স্ত্রীর ভগ্রঙ্কাক্তের আশা 
ছাড়াও তাহার ।নজের দিক হইতে আরও একটি ইচ্ছা 
ছিন। কংগ্রেসের কাজের মধ্যে তাহার মন কোন 
তত্তি পাইতিছ্িন লা-নানারকমের সন্দেহে এবং 

ংশয়ে তাহার মন অবপন হইয়া আসিতেছ্িল-তাই 

তিনি শ্বির করিলেন দুরে গিয়া নিরপেক্ষভাবে সমন্ত 
ব্যাপারটা একবার ভাল কিয়া বিগ্রেষণ কৰিয়। 
দাখবেন 1 


শাহ 


১৯২৬ সালের মার্চ মাসে অস্রস্ত পত্বাকে সঙ্গ 
লইয়া জওহপ্রলাল আবার ইউরোপর দিকে অগ্রপর 
হইলেন। প্রায় দে বংসরকাল যুরোপ বাস কদিয়! 
জওহরলাল সত্রীক যখন ভারতবর্ষে ফিরিয়া 
আসিলেন, তখন মাদ্রাজ কংগ্রেসের বাধিক অধিবেশন 
বাসতেছ্ছিন। এই দেড হংসর ক্কাল ভারতবর্ষ হহতি 
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দুরে যুরাপে বাস করার ফলে জওহরলাল যখন 
ভারতবর্ষে ফিনিয়া আসিলেন, তখন তাহার মান 
কতকগুলি সিদ্ধান্ত বেশ ক্স আকার ধারণ 
করিয়াছে । 

প্রথম যুনোপ-প্রবাসের ফলে তিনি যুরোপে বসিয়া 
সে গন বিশ্বপ্রশতির ধারা স্বঢক্ষে লক্ষ্য কৰিয়াছিলন, 
তিনি বুঘ্মিয়াঞ্ছলেন যে, ভারতঘষকে সেই সব ঘিশ্ব- 
জনীন ভাব-ধার্ার সঙ্গে সঙ্গতি প্রাখিয়া ঢলিতে 
হইবে- জগতগঘ্ন ঘটনাপ্রবাহ হইত বিদ্ছিন খায়! 
আর কোন দেশ হতব্রভাৰ নিজের ভাগ্য নিজের 
সতন করিয়া গড়িয়! তুলিতে পাদিবে না-বিশ্বঘটনার 
প্রবাহের মধ্যে প্রত্যিক দেশ তরকঙ্গ-সুন্র আবদ্ধ-_ 
সেইজন্য ভারুতবর্ষকেও সেই সব ঘচনাপ্রবাহেন্ন সঙ্গে 
যোগসূত্র পা।খতে হইবে কর্শক্ষেত্রে তাহা প্াজনতিক্ষ 
কারণে সম্ভব না হইলেও, আইভিয়ার দিক হইতি 
তাহার পথ বন্ধ করিয়া রাখিলে চলিবে না। 

দ্বিতীয়, এতদিন পরধ্যত্ত কংগ্রেস তাহার ন্াজ- 
(নতিক আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য সম্বন্বো যে সব 
বিবৃতি দিয়াছে, যমন হর্াজ, হায়ত্ত-শাসন ইত্যাদি 
সই সব অক্সষ হথাগুতি বাদ দিয়া কংগ্রেসকে 
দ্যর্থহীন রাজনৈতিক ভাষায় তাহার আদর্শকে স্মফ$ 
কন্িয়। ব্যক্ত কমিতি হইবে--এবং সে আদর্শ হইল, 
ভারতের সগ্গুণ নাজনতিক স্বাধীনতা! | 
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তৃতীয় হইল, রাজনৈতিক অভ্যুথানের পিছনে 
একটা তিমনিই প্রবল সামাজিক আন্দোলনের যোগ 
থাকা চাই ভারতের গ্রাম্য জীবনের সামাজিক এবং 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে এত ক্রটী আছে যে, তাহা 
শোধন না কনিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে বহুদূর অগ্রসর 
হওয়া সম্ভব নয়] 
যুনাপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া জওহরলাল 
কংগ্রেপ আদোলনের মধ্যে এই তিনটি ভাবধারা 
প্রভাব ঘিন্তার করিবার জন্য নিজেকে প্রন্তুত করিতে 
নাগিলেন। বিশেষ করিয়া শেষোক্ত ধারা সম্বন্কে 
তিনি ঘিঢার হৃনিয়া দেখিলেন যে, যেহেতু হ্গ্রস্‌ 
আজ নাজনৈতিক আন্দোলন লইয়া বিশেষভাবে 
বিব্রত, তাহাপ্ন পক্ষে সামাজিক সংস্কারে নামা এখন 
সম্ভব হইবে না, সুতরাং সেক্ষেত্রে তিনি ম্বির কদিলেন 
(য, কংগ্রেসের কোনও পদ তিনি লইবেন না। গ্রামে 
গামে ঘুরিয়। শেষোক্ত আদোলনের জন্য তিনি নিজেকে 
মুক্ত রাখিবেন। কিন্ত তাহার সে কল্মন! কাধ্যকরী 
হইবাপ্ন আগেই কংগ্রেস তাহাকে আবার টানিয়। 
লহল। 
মাদ্রাজের অধিবেশনে যোগদান করিয়া তিনি 
কতকগুলি হতন প্রন্তাব কংগ্রেসের সম্মুখে উপস্থিত 
করিলেন। তিনি যে সব সিঙ্কান্ত নিজের মনে গড়িয়া 
তলিয়াছিলেন, এই প্রস্তাবগুলি সেই ক্গর্কেই। তিনি 
৫ 
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বিশ্সিত হইয়া দেখিলন যে, তাহার সমন্ত প্রন্তাবগুলিই 
গৃহীত হইল। তখন তাহার মনে সন্দেহ জাগিল যে, 
ধাহারা তাহার প্রভাব সমর্থন করিয়াছেন, ভাহাদ্বা 
নিঙ্চয়ই সেহ প্রত্তাবের মন্শ ক্সষভাবে উপলদ্ধি করেন 
নাই। বিশেষ করিয়া পূর্ণ হাধীনতার প্রুন্তাব-সন্বহবে 
তিনি অচিরকালের মধ্যই নুব্মিত পারলেন যে, 
তাহার সন্দহ অস্কুলক হয় নাই। সেই পূর্ণখাধানতার 
প্রশ্তাব লইয়া ওয়।ফিং কমিটীতে তীব্র বাদান্বাদ 
জাগিয়া ডঠিল। 

ইতিমধ্য জওহরলান পুনরায় কার্যকরী ভাবে 
কংগ্রসের সহিত ঢাড়াইয়া পড়িজেন। হাদ।জ মধি- 
বেশনের সভাপতি ছিলেন ডাঃ আনসারী । তিনি 
জওহপুনালকে ধরিয়া বাঁপঅন, অন্তত তাহা সস 
টুক জওহরআালকে কংএ্গর কেক্রেটানীর দাত 
বহন কর্সিতি হইবে। অওহরলাল (সে অহরা 
প্রত্যাখ্যান কদ্পিতি পাদ্নেন না, মদিও তিন 
রৃহ্মিলন যে, কংগ্রেসর পেক্রাটান্বীর পদ তাহার এক 
রকম একদেটিয়া হইয়া! উঠিতছ্ছিল | 

মাদ্রাজ কংগ্রেসের ক্সেকমাস পরে ভারতঘর্ষে 
সাইমন কমিশন আপিল । কংগ্রেস এই কমিশনকে 
বয়কট করিবার জৰ্য অনুক্তা দারা কমিল। সারা 
দেশে সাইমন কমিশনর বয়কট-ব্যাপার লইয়া তুমুল 
সাড়া পডিয়া গেল এবং পাঞজাবে লালা লজপং নায়ের 
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অকাল-মূত্যু এই আদোলনকে আলও শক্তিশালী 
কনিয়৷ তুলিল। 

এই বয়কট-সন্র্কে এক শোভাযাত্রা] পরিচালনা 
করিবার সময় লালাজী পুলিশ কর্তৃক প্রহ্ৃত হন এবং 
তাহার কয়েকদিন পরে সেই আঘাতের প্রতিক্রিয়ান্ন 
ফলে দেহত্যাগ করিতি ঘাধ্য হন। এই শোচনীয় 
মৃত্যুর ফল জনগাথারণ যেমন একদিকে মন্নাহত 
হইল--অন্যদিকে তেমনই সাইমন কমিশন বয়কট 
আন্দোলন আপনা হইতই জনতার মধ্যে ছড়াইয় 
পভিনল। সাইমন কগিশন যেখানেই যান, সেখানেই 
কৃষ্ণপতাকাধারী কংগ্রেসভলাব্টিয়ারের দল “ফিরে 
যাও সাইসন” বাতি তাহাদের অভিনন্দন জানায় । 
পুনিপ আর পন্য আসিয়া নিশ্শভাবে জনতার উপর 
পড়িয়া প্রহারে জর্জপ্িত ক্রিয়া তাহাদের দল 
ভাঙ্গিয়া দিতি নাগিন । কিন্ত কমিশানর অভিনন্দনর 
পক্ষ হইতে তাহা স্বভাবতই কুংপিং হইয়া উঠতে 
লাগিল। 

জওহরলাল তখন ছিলন লাক্ষৌ শহরে | সাইমন 
কামশন আ[সয়া পৌছিবার আগের দিন তিনি শোভা- 
যাত্রী দলের সাহত পথে বাহির হইলেন। ভারতির 
অন্যত্র যাহা ঘ?তেছিল, সেদিন লক্ষৌ শহনেও তাহা 
ঘটিন। অম্বারোহা পুশ ও সৈন্যের দল তাহাদের 
উপর আসিয়া পড়িল এবং নিশ্শমভাবে প্রহার সু 
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কলদিল। অন্য সকলের সহিত জওহরলালও সেই 
আঘাতের অংশ লইলেন। ক্গ্রসের ব্যবস্থা-অন্যায়ী 
এক একজন নেতার অধীনে ষোলো জন হিয়া 
ভলান্ঠিয়ার লইয়া এক একটি শোভাযাত্রা গঠিত 
হইয়াছিল । আক্রমণকারী পুলিশ দল যখন ঘোড়। 
শুদ্ধ ঘাড়ে ঢ়িয়া প্রহার সুরু করিল, ভলান্টিয়ারগণ 
প্রথম থাকা দাড়াইয়া সামলাইল। কিন্ত আক্রমণ 
তীব্রতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা আত্মরক্ষার 
স্বাভাবিক নীতি অনুযায়া সামনের দোকানে এবং 
ফুটপাথে উঠিয়া দাড়াইল। পুলিস সেখানেও তাহাদের 
অনুসরণ করিল । 

জওহপরলালের জাবনে লাঠি-প্রহার এই প্রথম | 
তাহার আত্মচর্িতে এই সক্র্কে তিনি লিখিতিদ্বেন-_ 
“প্রথম হ্র"॥ জোর আঘাতের পন আত্মরক্ষা স্বাভাবিক 
প্রন্ৃতির ঘশে পা হইটি একবার ফুটপাথের দিকি 
আগাইয়া গেল কিত্ত পর মুহুর্তেই মনর মধ্যে তুমুল 
বন্ধ জাঁগয়া উঠিল। আমি কি এতই ভার আর 
কাপুক্ষষ ? পা] থামিয়৷ গেল, যেখানে দ্াডাইয় ছিলাম, 
(সইখানেই দাড়াইয়া পহিলাম-- দেখি, আমি একা 
আমার ঢারিদিকে সব নুদ্ধ ক্লুর মুখ !” 

সেদিন র্লাত্রিতি তাহারা যখন কংগ্রেস অক্লিসে 
ফিরিয়া গেলেন, তখন তাহাদের প্‌ক্ষর অধ্বিকাংশই 
মত-বিক্ষত। জণওহরলালের আঘাত অবশ্য গুরুতর 
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হয় নাই কিন্ত সর্বাঙ্গে তীব্র বেদনা । পরের দিন 
(ভোরবেলা, আসল শোভাযাত্রা! বাহির হইবে, কারণ 
সেইদিন শহরে সাইমন কমিশন আসিবে । আগের 
দিনের দেহের বেদনা ম্মাডিয়া ফেলিয়া দিয়া 
জওহরলাল (োভাযাত্রাপ্ন নেতার্নপে পথ বাহির 
হইলেন। 

(শাভাযাত্র! ফ্শনের কাছাকাছি আসিল, পুলিস 
এবং অন্বারোহা অন্যের দল তাহাদর উপর আসিয়া 
পডিন। তাহার পর কয়েক মিনিটর মধ্যে 
যাহা ঘটিয়া গেল, জওহরুলাল তাহান্ন আত্মঢপিতে 
লিখিতেছেন যে, তাহাকে একটা ছোটখাট যুদ্ধ বলা 
যাইতে পারে। তবে যুদ্ধ হুইদলই পরক্সর পরস্সরকে 
আঘাত করে । কিন্ত এ যুদ্ধে একদল প্রহার করে, 
আর একদল নীরব তাহা সহ্য করে| পসেদিনকার 
সেই ঘটনা সন্মর্ক জওহরলাল লিখ্িতিছ্বেন--“সেদিন 
দেহে যে যাতনা অন্ৃভব করিয়াছিলাম, আজ আর 
তাহার টিহ্ৃমাত্র নাই, কিত্ত তাহার স্মৃতি মনে হিয়া 
গিয়াছে--” 


শবাশ্ল 


(সই ঘংসরে (১৯২৮) ভারতবর্ষের ঘাজনৈতিক 
জীবনের দিকে ফিপিয়া চাহিলে দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, হঠাত যেন নানা দিক হইতে ভারতের 
রাজনৈতিক দেতনা সেই বংসন্পে সজাগ ও সড়েতন 
হইয়া উঠে। যেন অনেকগুলি দরজা একসঙ্গে কে 
খুলিয়া দিয়াছে | এতদিন জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে 
একমাত্র কংগ্রেসের ন্নাজনীতিই লোকচক্ষপ্ন সামনে 
ছিল--সে ঘংসপ ভারতঘর্ প্রথম টেঁড-য়ুনয়ন 
আন্দোলনের মারষণ সাম্যবাদা রাজনাতি এবং 
তাহার হ্বতস্ত্র সন্বন্কা সচেতন হইল- অবশ্য টড 
মুনিয়ন আন্দোলন তাহার কয়েক ঘংসর পূর্ধ হইতিই 
ভারতবর্ষে দখ! দিয়ান্িন কিন্ত এতদিন তাহা যেন 
অক্স্ক হইয়া ছিল । মুক্তি-আন্দোলনে মধ্যবিত শ্রেণান 
(লোকদের হ্কার্থ ছাডা, শ্রমিকদের হকারের যে একট! বড় 
যোগ আছে, এবং নিরস্ত্র হইলেও সঙ্ঘবন্ধ শ্রমিকদের 
হাতে মুক্তি-আন্দোলনের নানা অস্ত্র আছে, যাহা প্রয়োগ 
করিলে তাহারা শাসক-সম্দায়কে দ্বীতিমত চিন্তিত 
কন্িয়া তুলিতে পানে, সেই ঘংসরেই তাহ। ভালপতে 
প্রকট হইয়া ভঠ। সেই সঙ্গে আর এক তন আন্দোলন 
মাথা তুলিয়া উঠে যুবক আন্দোলন । 
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এই হুইটি নুতন আন্দোলনের সঙ্গে জওহরলালের 
অতি ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। (সই ঘংসরে জওহরলাল 
অতীতকালের পরিব্রাসকদের মত ভারতের এক প্রান্ত 
হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুন্িয়া ঘুর্িয়া এই সব হতন 
মতবাদ প্রচার করিয়া বেডাইতে লাগিলেন। আটটি 
বিভিন্ন প্রদেশের বাংসরিক কনফারেন্সে সভাপতিত্ব 
করিবার জন্য তিনি আমদ্দ্রিত হন--পাজাব, দিলা, 
মালাবার এবং যৃক্তপ্রদেশ। তাহা ছাড়া, বন্ষে এবং 

ংলা দেশে সেই নংসরে ছ্বাত্র বা যুবক-আঙোলনর 
যতগুলি প্রপ্ধান সভা হইয়াছিল,তাহার অধিকাংআতিই 
ভিন সভাপতি করিয়াছিলেন! 

বৃহ সভার সভাপতিত করা আমাদের দেশ খুব 
একটা কতিকে্ পরিচয় নয়, অনেক অল্সশিক্ষিত বা 
অঞ্জশিক্ষিত লোকাদর ভাগ্যও তাহা ঘটিয়া থাকে 
জওহরলাল সন্ধে এ কথা ডজমখ কারবার উদ্দেশ্য 
হইল যে, এউ সব সভা-সমাতিরর মধ্য দিয়া তকণ- 
ভাননতি তাহার যোগ্য প্রতিনিধির মুখ হইতে এই প্রথম 
ক্স ভাষায় কত্গ্রসের রাজনীতি ছাড়া, জগতের 
বহর রাজনাতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আনিতে পাইল, 
অন্সষ্ট উদ্ছাসময় সাস্যবাদের পরিবর্তে কার্ষকনা 
বন্তানিক সাম্যবাদের বান্তব পরিচয় পাইল! 

ভারতের ব্লাজনৈতিক টিন্তাধারায়, এতদিন যে 
সব ভাবধারা টুকরো টুকরো ন্ূপে দিকে ওদিকে 
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উক্ষিক্মকি মারিতেছিল, তাহার বলিষ্ঠ আবির্ভাব 
ভান্তের রাজনৈতিক চিন্তাধারায়, এক নুতন যুগর 
প্রবর্তন হইল ল! যাইতে পারেঃ এবং ভারতের 
ভবিষ্যং ইতিহাস-লেখক যখন এই যুগের রাজনৈতিক 
ভাবণারার ইতিহাস লিখিবেন, তখন এই সব তন 
চিন্তা-ধাব্রার আদি-প্রবর্তকদের মধ্যে জওহরলালের 
নাম গোড়ার দিকেই তিনিই ভলেখ করিবেন । 


তত্র 


১৯২৮ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন 
বসিন। এই ঘংসর্েত জওহরলাল কংগ্রেসের 
সেক্রেটারা হইলেন। প্রত্যেক ঘংসরে সভাপতি 
বদলাইয়াছে, কিন্ত কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানের পদিচালকন্ধাপে 
জওহরলাল রহিয়৷ গিয়াছেন! 

কলিকাতা হুংগ্রেসের প্রেসিডভণ্ট হইলেন পিতা, 
আর সের্রটান্নী হইলেন পুন্র! পরেন ঘংসর লাহোরে 
কংগ্রসের যে অধ্রিবেশন হইবে, তাহার সভাপাতিদ্জাপ 
মহাত্যা গার্কীকে সকলে ধনিয়া বসিল। গাঙ্কীজি তখন 
কংগ্রেসের সাক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব হইতে নিজেকে 
দরে পাখিয়াছিলেন। তিনি কোনমতেই সম্মত হইলেন 
না--তাহার পরিবর্তে তিনি সভাপতির পদে জওহন- 
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লালের নাম প্রন্তাব করিলেন, এবং তাহাই গৃহীত 
হইল। লাহোর কংগ্রসের সভাপতি হইলেন, পর্ডিত 
জওহরলাল। পিতার শ্ুন্য-আগনে আসিয়৷ ঘসিল 
পুন্ন। ইহাতে সব চেয়ে বেশা আনব্দিত হইলেন 
পণ্ডিত মতিলাল। 

মাত্র চলিশ বংসর বয়স জওহরলাল এই বিরাট 
সম্মান ও দায়িতর অধিকারী হইলেন। তীহান পূর্ে 
ণত কম বয়স মাত্র আর দ্রইজন এই সম্মানের 
অধিকারী হইয়াছিলেন, গোখলে এবং আনুন কালাম 
আজাদ। কিন্ত জওহরলালের পক্ষে চরম গোরবের 
বিষয় যে, সেই বংসরে নিখিল ভারত ট্রেভইউনিয়ন 
কুংগ্রসেরও সভাপতি তিনি নির্বাটিত হন। কংগ্রেসের 
অধিবেশনের কয়েক সন্তাহ আগেই নাগপুরে টে 
ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধ্িঘশন বসে | এই দ্রই ররাজ- 
'নতিক প্রতিষ্ঠানের সভাপাতিরপে জওহরলালের মনে 
এক বিপুল হরাকাঞ্জা জাগিয়। উঠেতাহার মধ্য দিয়া 
তিনি এই দুই বিছ্ছিন্ন এবং বিভিন্ন পথগাষী রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠানকে যদি এক পথে টানিয়া আনিতে পারেন-_ 
যদি কত্শ্রসকে সাম্যবাদে দীক্ষিত করিতে পারেন-__ 
যদি কংগ্রেসের পর্িধির মধ্য জাতির শ্রমিক এবং 
কৃষকদের আরও ঘনিষ্ঠভাবে লইয়া আসিতে পারেন-_- 
যদি জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে সম্বন্ধ শ্রমিক 
এবং ক্ষষকদের দাড় করাইতে পারেন__ 
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কিন্ত কিছুদিন যাইতে-না-যাইতে জওহপ্ননাল 
বুক্মিলেন যে তাহার এই আশ ্ররাশা মাত্র এবং 
তাহার সমন্ত অভিজ্ঞতা দিয়া যে সত্য তিনি উপলব্ধি 
করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দরভাবে তিবি তাহার 
আত্বমরিতে প্রকাশ করিয়াছেন__-“জাতীয়ত] সাম্য- 
বাদের পথ তশ্বন অগ্রসর হইতি পারে, যখন সে 
জাতীয়তাক্ষেই ঘাদ দিয় দলিতে গিখিঘে-_” 

কাধ্যত এই দ্রই আন্দোলনের ধারাকে যাদও 
সওহব্রলাল তাহার ঈশ্সিত এক পথে লইয়া আগিতে 
পারেন নাই, তথাপি আইভিয়ার দিক হইতে ই 
ব্যাপারে তাহার দান কম নয়। আইভিয়ার প্রসার 
হইতে অদ্নর ভবিষ্যত নিজ্য়হ একদিন ভারতবর্ষে এই 
হই ব্লাজনৈতিক ভাবধাব্রার সময় ঘটিবে এবং সোদিন 
জওহঘ্নলাতোর নাম কতন্ত ভারতবাসা শ্রদ্ধায় স্মরণ 
কনিবে। 

লাহোর কংগ্রেস জওহরলাল ঘহদিন পরে 
কংগ্েসর কা্য-প্ৰারাকে একটা গতি দিলেন । যুনাপ 
হইতে দ্বিতীয়বার ফিিয়া আসার পর হইতি জওহর- 
লালের মনে কংগখেগপের আদর্খনাপে পূর্ণ-হ্াপ্রানতার 
বাণী-ঘাষণান্ন যে পরিকল্সনা 1ছঅ, লাহোর কংগ্রেসে 
তাহাকে কাধ্যকপী কিয়া তুলিলেন। কংগ্রেস পূর্ণ- 
স্বাণীনতার আদর্শ গ্রহণ করিল এবং সেই সঙ্গে একটি 
অতি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উথ্থাপিত হইল, শাসল- 
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পরিষদের পদ ত্যাগ কিয়! কংগ্রেস সভ্যদের 
সঙ্গর্ণভাবে দশের কাজে আত্মনিয়োগ । 

প্রকাশ্য কংগ্রেস এই প্রন্তাব গৃহাতি হইয়। 
(গল এবং লাহোর কংগ্রেস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
কংগ্রেস সদলঘলে শাপন-পরিষ্দ হইতে বাহির হইয়া 
আসিল। এই লাহোর কংগ্রেসে ক্কাধানতার প্রত্তাব 
(ঘাষণা করার সঙ্গে সঙ্গ, জওহরলাল দেশের জন- 
সাথান্রণের মন এই হাধীনতা-্রন্তাঘের গুরুত্ব প্রচার 
করিবার উদ্দন্য হ্বাধীনত] দিবস বলিয়া একটি হ্কতঙ্গ 
দিন নিদিফ কারিয়া দিলন-উক্তদিন প্রতি বসে 
স্বাধীনতাকামী ভার্রতায় নর্ননাপ্নী জাতীয় পতাকার 
সন্মুখে হবাণীনতা প্রন্তাবেন্ন বাণীকে স্বা্ণণ করিবে 
এবং সেই ব্রত-উদ্যাপনের জন্য [নিজকে উংসগ।ক্ত 
করিঘি--২৬শে জানুয়!পী হইল (সেইদিল_ 

লাহোর কংগ্রসের পর হইতি সহগ জওহঘলালের 
নাম সারা ভারতি ছড়াহয়৷ পডিভ। বিশেষ করিয়া 
দশ তরুণদিগের নিকট তিন এক বুতন ধরণের 
“হিরো হইয়া উঠিলেন_সহাত1 গার্ধী ও দেখনন্ধু 
ব্যতীত বোধ হয় আদ্দ কোন কংগ্রেসনেতা জনতার 
সন এতখানরি আর অধিকান্প কদ্সিতি পারে নাই 
মাঘথ-মলার সময় তাহার দর্শনর জন্য দল দলে তার্থ- 
যাত্রীর দল তাহাদের ঘাড়ীতে আসিয়৷ যতক্ষণ না 
তাহার দর্শন পাইত, অপেক্ষা কনিয়া থাকিত-- 
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প্রত্যক দশ মিনিট অন্তর তাহাকে আসিয়া দর্শন 
দিতে হইত-_ 

এই সময় তাহাদ্ন খ্যাতি জনসাধারণের মধ্য এমন 
ভাবে প্রভাব নিন্তার করে যে, লোকের মুখে মুখে 
তাহার সম্বন্ধে নান! রোমাঞ্চকর কাহিনীর সৃষি হইল । 
এখনও পধ্যন্ত সেই সব কাহিনী লোকেল মনে নঙ্ধমূল 
হইয়া আছে, যদিও তিনি নির্মমভাবে তাহার আত্ম- 
ঢিতে তাহার সন্বন্ধা সেই সব কাহিনীর মুলাদ্ছোদ 
কগিয়া দিয়াছেন। কিন্ত নিজের চাদিদিকে “হিরোর 
আলোকগ্ঘট। নিজের হাতে মুছ্িয়া ফেলিয়া দিবার 
যতই (ষ্টী সওহপ্রলাল করুন না কেন, আজ ভিনি 
জনসাধারণের মন যে স্থান অধিকার করিয়া আছেন, 
(সখাঁনে “হিরোর” সেই পামধন্-রও] বর্ণচ্ছিটা ঘিপ্িয়। 
থাকিবেই। 


তেজীদ্ছ 


লাহোর কংগ্রেসের পর্বের ঘংসর গার্ধীজি সিফিল 
ডিসাবিডিয়ন্স আদোলন স্ুকু করিবেন বলিয়া 
কংগ্রসের ওয়াকিং কমিটিকে জানাইব্রেন। এই 
আইন-অমান্তআন্দোলনের সুত্রপাতি হইবে, লঘ্ণ- 
আইন ভঙ্গ করিয়া । 
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যখন গাহ্ীজি এই প্রস্তাব উথাপন করিলেন, তখন 
অনেকের ন্যায় জওহললালও আইন-অমাহ্ব-আনে- 
লনের এই বিচিত্র উপায় সম্বন্ধে সন্দিহান হুইয়াছিলেন ॥ 
এবং গার্ধীজির সহিত তাহা লইয়া তাহার বাদ- 
প্রতিবাদ হয়। তবে অন্যান্য বহু ব্যাপারের ম্যায়, এ 
ব্যাপারে গান্ধীজি ওয়াকিং কমিটার সকলের মত 
পরিবর্তন করাইলেন। জওহরলাল গার্হীজির সহিত 
বাদান্বাদ কনিলেও, একটা বিষয় তিনি নিঃসন্দেহ- 
ভাবে জানিতৈন, তাহা হইল অর্দতপশ্ী পাজ- 
(নাতিকেনরন জনতার এবং ঘটনা-প্রথাহের মনম্তত্ব 
বুহ্মিবার স্বভাবত প্রতিভা-_ 

(সেইজন্য বারবার গাঙ্কীজির সহিত মতের অনৈক্যয 
হইলেও, তিন অনুগত শিষ্য এবং সহঢঘ্ের মত 
তাহার অনুসরণ কদিয়াছেন। বিশেষ করিয়া লবণ- 
আর্দোলনে গার্ধীজি জগতির সামনে প্রমাণ করিয়া 
দিলেন যে, ঘটনার গতি-প্রবাহ-জ্ঞান সম্বন্ধ যদি কোন 
বিজ্ঞান থাকে, তাহা হইলে সে বিষয়ে তিনি শ্রষ্ঠ 
(বস্তানিক | 

(য আন্দোলন সুচনায় সকলেই, এমন কি বটি 
গভর্ণমেণট, একটা হাশ্কর কিছু আশঙ্কা করিয়া (সই 
অর্জউম্মাদ (লাকটিকে তাহার নিজের খেয়াল-মাফিক 
অগ্রসর হইতে দিয়াছিলেন, কয়েকদিন যাইতে না! 
যাইতি সকলের সঙ্গে নবটাশ গভর্ণসেণও হ্ুক্মিলেন, 
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(লাকটির বিঢারে তাহারা কি ভুলই না কনিয়াছেন। 
এ লবণ-আদোলনকে ভিত্তি করিয়া ভারতের 
জাতীয়আন্দোলনের শ্তিমিত শিখ! যেন দাবানলের 
মত জ্বুলিয়া উঠিন-_এতদিন যে আদোনন শহরের 
মধ্যই আবদ্ধ ছিল, গান্ধীজি ভ্টিশ-শাসন যন্ত্রের 
রক্মীদের দ্বারাই তাহা ভারতের সুদ্ধরতম গ্রামে 
তাহাকে লহয়া আসিলেন_-ভদ্রবেগা আমলাতক্রেব 
আড়ালে যে পীড়নকারী অতগাঢারী মুত্তি ছিল, যাহা 
বক্ততায় বন! মুখ কথায় লোককে দেখানো বা 
বোন্মানো সম্ভব ছিল না-- 

লঘণ-সত্যাগহার অসীষ তিতিক্ষী নং (গেই সঙ্জে 
পুলিশের ততোধিক কঠিন প্রহার- তাহা সুদুরতম 
গামবাপ।র (াখেব সামনে ভু'লন। ঘন্সিতা- চোখে 
(দখ! তিনিপ 5 আর হল শব্দ অবকাশ পহিল 
না। গাবীদির নেতিত্ সম্বন্ধ জওহরলালের মনে 
(যাক দ্বিপা ছিল, তাহা সশ্গর্ণভাবে তিরোহিত হইয়া 
(গল । যাহাঁত 2২ আদঙ্দোরন সজ্ববস্ধভাবে পা্র- 
ঢাঁমিত হয, তাহান জন্য জওহরলান শহর হইত 
শহরে ঘ্বুপ্রিয়া বেডাইতে লাগিলন। আন্দোলনের 
(বেগ তীব্রতর হইয়া ভঠিল। 

একদল সত্যাগ্রহা কারাকন্ধ হয়, তাহার শ্বলে 
পূর্ব-নিদ্দিক আর একদল বাহির হয়। কংগ্রস 
প্রত্যেক দলকে সতগ্্রভাবে কাজ করিবার হ্বাধীনতা 
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দিয়াছিল এবং গাক্সিজীর নিদেশ অনুযায়ী প্রত্যেক 
দূলন একজন ক্রিয়া নেতা না পরিচালক 
থাকিতিন। তিনি কারাক্ষদ্ধ হইলে, তিনিই শ্বির 
কিয় যাইতন, তাহার শ্গলে কে সেই দায়ি গ্রহণ 
কদিবে। এইভাবে একটা আদোলন মাথা তুলিয়। 
উঠিন। আবার চারিদিকে ধর-পাকড়, বেয়নেট- 
ঢার্জ__নিশেষণের নান। মুত্তি জাগিয়া উঠিল-_ 

জওহরলাল রাইপুরে এক সভায় যোশদান করিবাদ্ 
জন্য যাইভেছিলেন, সেই সময় পথ তাহাকে গ্রফতান্র 
করা] হইল । গাহ্কাজির ব্যবস্থা অনুযায়ী জওহরলাল, 
তাহান্প অনুপস্থতিতে গান্ধীকে কংগ্রসের প্রেসিডেটে 
ননোনীত করিয়া গেলেন, মুদি গাজী সম্মত না হন, 
তাহা হইলে প্রেসিডেণ হইবেন পতিত মতিলাঅ। 
কিত্ত গার্ীজি (য সম্মত হইবেন না, তাহা জওহরলাল 
জানিতন। তাই তীহার অনুপাহ্থীততি পণিত 
মতিলাল পূন্ের দায়িত্ব স্কব্ধে তুলিয়া লইজেন। তখন 
তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পডিতে আরম্ত করিয়াছে, 
নীতিমত তাহার টিক্ষিংসা ছলিতেছ্থে কিন্ত কারা- 
প্রবাশা পুত্রের অস্মাত্ত দায়ি ।পতা। হইয়া তিনি কি 
কনিয়। প্রত্যাখ্যান করেন? সেই অবুস্থ অনশ্থাতেই 
পর্ডিত মতিলানল সেই বিরাট দায়িত তুলিয়।! 
লইলেন। বিচারে জওহরলালের ছয়মাস কান্নাদণ্ড 
হইল। 


৮০ জওহরলাল 


তাহার পরের মাসেহ গার্ধীছি কারাক্রদ্ধ হইলেন। 
তখন কংগ্রেসের সক্গর্ণ দায়িত পণ্ডিত মতিলালের 
উপর আপিয়। পডিল। সেই অসুশ্ব শরীর লয়! 
তিনি বম্বে আসিলেন। সেই সময় ঘন্বেপ্রদেশ এই 
আদ্দোলনে ভগমগ করিতেছিন। মতিলালের আগমনে 
তাহা যেন আরও তীব্র হইয়া ভঠিল। ঘহ্বের কাজ 
(শষ করিয়া পণ্ডিত মতিলাল যখন এলাহাবাদে 
ফিরিয়া আসিলন, তখন তাহার অসুস্থ শরীর আদ 
ভার্ন ঘহন ফ্রিতে অক্ষম। ডাক্তারদের সনির্বন্ 
অনুরাধে কিছুকান বিশ্রামের জন্য মুসৌনী যাইবার 
প্রন্তাব স্থির হইন। মুসোৌনী যাইবার দিন যাত্রার 
আয়োজন হৃরিতিছ্েন, এমন সময় পুলিশ আপসিয়। 
জানাইল, তাহার বিশ্রামের জায়গা গভরণমেণই ঠিক 
করিয়। রাখয়াছেন, মুসোনা নয়, নয়না জেল। 


স্ক্বেলেলা 


পিতা আর পুত্রে আবার দেখা হইল-কারাগারে | 
পণ্ডিত মতিলালের হ্বাম্থ্যুর দরুণ, জেলকর্তৃপক্ষ 
তাহাকে জওহরলালের কাছে কাছেই নাখিলেন। 
সৈয়দ মাহমুদ এবং জওহরলাল ছুইজনে মিলিয়া পাত 
মতিলালের সেবা করিতে পাইয়া, সহ কারাজাবনের 
এ্কঘেয়মীর হাত হইতে বাচিলেন। 


জওহরলাল ৮৬ 


ই সময় জেলেনু বাহিরে স্যার তেজ ঘাহাহ্রর সার 
যাহাতে কংগ্রেসের সহিত গভর্ণসেণের একটা আপোষ- 
নিক্পতি হইয়া যায়, তাহার অন্য প্রাণপণ ঢেষ্টা কন্পিতি- 
ছিলরন। কং্গ্রসপক্ষের তখন অধিকাংশ নেতাই 
ক্ষানাগানে। স্যার তিজ-বাহাহ্ুন্ন এবং মিঃ জয়াকর 
বডলাটির নিকট অনুমতি লইয়া কারাগারের মধ্যেই 
ক্ংধগ্রস-নেতাদের সঙ্জে দেখা-সাক্ষাং করিতিষলেন। 
হঠাত গান্ধীজির নিকট হইতে এক পত্র পাইয়া তাহার 
হইজনে নয়নী-জল ক্ারাকদ্ধ পিতা পুত্রের নিকট 
উডপদ্ষিত হইলেন। 

হুইদিন ঘরিয়া বহু বাদাব্ববাদের পর জওহপ্নলাল 
জানাইলন যে, মহাত্বা গান্ধী এবং ওয়াকিং-কঘিটির 
সদশ্বাদের শহিত পরামণ্ না কিয়া তাহালা কোন 
কথাই দিতি পারেন লা। সুতরাং স্তার তেজ বাহাদ্রণন 
শবুং মিঃ জয়াকরকে ফারিয়। যাইতে হহল। ফিরিয়া 
গিগ্লা তাহারা বডলাটির মত কন্নাইজেন, যাহাতে 
যারদ'দা জেলে, অবক্ষঞ্ধ কংগ্রেস নেতারা গার্ধাজির 
সহিত মিলিত হইতে পােন- 

মহাত্া! গাঙ্কী তখন যারবাদ! জেলে বাস করিতে- 
ছিলেন, ভা্নুতির ধিভিন কারাগার হইতে হৃংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটির সদশ্থণণ স্পেশাল টেণে সকলে 
আপসিয়া যারবাঁদা জেলে সক্ষিলিত হইলেন । জেলের 
ভিতরেই কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটি বসিল ! তিনদিন 

৬ 


৮২. জওহরলাল 


এরিয়া এই আলোচনা চলে। তাহার পরে আবার 
প্রত্যেকে যে যাহার কারাগারে ফিনিয়৷ গেল। 

যাতায়াত এবং পরিশ্রমের ফলে পণ্ডিত নতি- 
লালের শনার আবার ভাঙ্গিয়া পড়িল। কারাগারের 
(সই বাধ্যতামূলক বনের পক্গুতাঃ সেই অমোঘ 
সীমাবদ্ধতা, তাহার পাজ-টিত্ে তীত্র আঘাত করিত, 
[তিনি সহ্য কর্রিতি গার্িতন না সন্ত অবশ্য তিপি 
কর্পিতিন, কত্ত তাহা ক্ষারতি গিয়া আাজজালা ও 
নশপষণ তাহার শলার ও নল আয় খাইত। 

অবশেষে তাহার ন্রেের হুকাগণ পখুয়া ভাল্গত 
সরকার ৮ই সেপেঘ্বর তাহাকে কান: আানয়। 
দিলন। ইহার প্রায় একমাপ প্লে চয়ন। তা" 
গারের পর ঈওহরলাঁতও মুক্ত হইলেন (কত বরা- 
গার হইত বাহিরে গা মাড়।ওয়। ই তাহাঘ দনে হইল, 
কয়-দিনের জন্যই বা এই মুক্তি ! 

কালাগার হইতে ঘাহম্র হইত জওহলভাল পিন 
কিলেন যে, অন্তত তাহালু প্রদেতা ভিছি কন্র-ভাসান্- 
আজোলন শুর করিয়া দহ । 2তান আন্পয়া খে 
গামে কষকদের মধ্য যে গভারবণধ্য কনা হহ্য়াড্, 
আজ সময় আসিয়ান, তাহাদের লহয্না 21) সম্ঘবণ 
আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার | 

জওহরলাল জানিতেন, বেশীদিন তিনি জেলর 
নাহিরে থাকিতে পারিবেন না, তাই এই আন্দোলন 


জওহরলাল ৮৩ 


সূচনার জন্য তিনি ন্যশভাবে অতি দ্ত সব কাজ 
কনিতি লাগিলেন। তাহার প্রদেশর হ্ৃষাণ এবং 
তাহাদের প্রতিনিধিদের লইয়া তিনি এক বিরাট 
সক্সিননের আয়োজন করিলেন। এই সম্ষিলনে প্রায় 
ষোলো শো ক্ষষাণ-প্রাতনিপ্রে ঘিভিনন গ্রাম হইতে 
যোগদান কদিজেন! জওহরলাল তাহাদের সামনে 
কর্-অসান্য-আদোলনেন প্রশ্তাব উভপম্তিত কনিলেনঃ 
এবং এই উপলক্ষে তিন যে বক্তা দিলেন, তিনি 
তখন জানিতেন না যে, সেই বক্ততাই তাহার জেলে 
ফিরিয়া যাইবার “টিকিট” হইয়া গেল। 

এই সময় পণ্ডিত মতিলাল মুসৌনাতে ছ্িলেন। 
একট সুন্থ হওয়ায় পুত্রের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য 
তিনি এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন । পিতাকে প্রত্যুদ্‌- 
গমন করিয়া আনিবার জন্য জওহরলাল ফেঁশনে 
বাইজেন। কিন্ত সেদিন ঢ্রেন আপিতে অত্যন্ত বিলস্ব 
করিল। এলাহাবাঁদে সেইদিন আর একটি সভা 
হইতেছ্িন। বাধ্য হহয়া তাহার শ্রী কমল! 
(নহেরকে সঙ্গে লইয়া তাহাকে সভায় চলিয়া যাইতে 
হইল । 

সভার কাজ শেষ করিয়া স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া 
জওহরলাল পিতার সহিত দেখা কদ্সিবানরন জন্য 
উৎসুক হইয়৷ ঘাডী ফিরিতিছিলেন। মাহ্মপথে 
পুলিশের গাড়ী আসিয়া তাহাদের গাড়া খামাইল। 


৮৪ জওহরলাল 


পুলিশের হাতে ছিল, ওয়ারেট, কারানিমন্্রণ-পত্র | 
পথ হইতে জওহবলালকে' আবার ফিব্রিয়া যাইতে 
হইল, সেই কার্া-তীর্ষে পিতার সহিত আন্ন দেখ 
হইল না_কমলা নেহরু একা ফিরিয়া আসিলেন 
আনব্দভবনে-জওহপ্নলাল আবার প্রবণ কপিলেন 
নয়নীজেল-_ 


তাত 

মাত্র আটাদন ছি ভাগ করিয়া জওহরলাল 
আবাব সেই জেলের ভিতরে তাহান্ন পুরানো কুঠদিতি 
ফিরিয়া আসিলেন--সেখানে তাহার বয়ুরা, সৈয়াদ 
মাহমুদ, লদাপ্রসাদ এবং ভগ্রিপতি দ্নণজিং পিত 
অসক্ষ] বাত. ই(লন | 

বিঢান্ে এবার পন অপরাধ সিলাহয়া দীঘ ছুই 
বংসব পাঁচ মাস সম্রম কারাদণ্ড হইল-ইহা হই] 
কারাগারের সহিত তাহার পঞ্চম মিলন-_মিলান 
হাল ক্রগশ দীর্ঘতর হইয়। উঠিতে লাগিল-__ 

বাহিরে তখন স্যার তৈজবাহাহর সাঞ্র ঢেষ্টায় 
নাডণ্ড টবিল কন্ফারেলের আয়োজন চজিতেছিল-- 

১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়াদী জওহরলাল 
আবার কারাগার হইতে বাহির হইজেন-বাহর 


জওহরলাল ৮৫ 


হইয়াই শুনিলেন যে,.কমলা কারাগারে-_-এবং পিতা 
মৃত্যুশরয্যায়। তাড়াতাড়ি তিনি পিতার মৃত্যশয্যার 
পাশে চানয। আপিলেন। শ্রেষ্-শধ্যায় শায়িত সেই 
(গানব-সুর্যর দিক চাহিয়া জওহরলাল নুব্িলেন, 
তাহার মুখে-চোষে বিদায়গোঞুলর আলে! আসিয়। 
পড়িতেছে-_জীঁঘনের প্রথম দিন হইতি সেদিন পর্যন্ত 
(য-পিতা বধু মত-সহচরের মত-তীঘনর পাশে 
পাশে তাহাকে লহইয়৷ চলিয়াছেন- মৃত্যুর গহনপথে 
€য পিতার সহিত পুত্র এক অপূর্ব 'মত্রীবন্ধনে আবদ্ধ 
জীবনসংগ্রামের সেই গ্রে সহচর ভাহান্ন জীবন হইতে 
চলিয়া যাইবেন-0ই ছেদনায় জওহব্রলালর সংযমী 
চিতও বেদনায় ভরিয়া উঠল--সর্ধকাজ পরিত্যাগ 
করিয়া তিনি পিতার শেষ-শযান পাশে জাণিয়া 
উঠিলেন-__ 

মহাত্বা] গাঙ্বী এবং সেই নজ কংগ্রেপের সমন্ত 
বিশিষ্ট নেত। তখন আনন্দভবনে সমবেত হইয়াছেন 
বরণক্লান্ত্ত সেনাপতির শেষশয্যাকে ঘারয়। তাহান। 
আজ সকলে উপস্থিত দুঃখের কথা নর বিদায়ের 
কথা নয়_দেশের ভবিষ্যংসম্বন্ধে আসন্ন কর্তব্য লহয়। 
তাহারা আলোঢনা করিিতিছন-শেষশয্যায় জ্ইয়। 
পণ্ডিত মতিলাল তাহা আনতিছ্বেন- জীবনের শেষ- 
মুহুর্ত পধ্যন্ত দেশর কাজে সকলের সঙ্গে তাহারও 
কাজের অংশ থাকিবে 


৮৬ জওহরলাল 


এষকালে এমন সময় আসিল যখন আর শ্রবণে 
কিছুই প্রবেশ হরিতে ঢাহিল না-পাশের ঘরে 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির আলোঢনা চলিতে লাগিল। 
পণ্ডিত মতিলাল গার্ধাজীকে ডাকিয়া বলিলেন__ 
“মহাতাজা, আমার যাঘার সময় হয়ে এসেছে, 
ঢল্লাম বড় ছ্রঃখ, স্বাধীন ভারত দেখে যেতে পারলাম 
না, তবে এই আশ্বাস নিয়ে চললাম, আপনি তা 
অঙ্জন কন্দবনই, হয়ত আপনি তা অন্জান করেছেন!” 


(দশের নিকট, জাতিপ্ন নিকট এই তাহার শেষ- 
বাণী! 


৬ই ফেব্রুয়ারী সকালবেলা পিতার শয্যার পাশে 
সারারাত .জাগিয়। বস্য়া আছেন- পাপা রাত্রি বড় 
অশ্িপ্তায় কাটিয়াছে_এরভাতি তিনি ঘ্ুমাইয়! 
পড়িলেন--জওহরলাঅ দেখিলন, সারারাপ্রির ক্লান্তির 
পর প্রভার পেই নিদ্রায় মুখের প্েখাগুবি বহুদিন 
পরে আবার প্রশান্ত হইয়া আপিয়াছে | সেই প্রশান্ত 
মুখের দিকে ঢাহিয়া তিনি আনন্দিত হইয়া উঠিলন। 
সহসা জননার চিংকার়ে তিনি চমকাইরা ভঠিলেন ! 
তিনি যাহা বুক্মিতি পারেন নাই, নারী সহাজই তাহা 
বুছ্িয়াছিলেন | 


ব্রণক্লান্ত বার সত্যহ ঘুমাইয়া পাডিয়াছলেন, তবে 
(স নিদ্রার আর জাগরণ হইবে না। 


জওহরলাল ৮৭ 


গার্ধীজি আনব্দ-ভবনে রহিয়া৷ গেলেন। বজ্ধুহীন 
(সই শুন্যদিনে গার্ীজি জওহপলালের পাশে থাকিয়া, 
(যভাঘে তাহার পিতার স্থান পূরণ করিয়াছিলেন, 
জওহরলালের জীননে তাহ টিরদিনের জন্য গাখিয়া 
(গল-সমন্ত ব্রাজনৈতিক্ষ আদোলনের হাহিনে, 
(লাকচন্ষর অন্তরালে সেদিন তাহাদের হ্রজনের মধ্যে 
(যু সার্ক গডিয়াী উতিয়াছিল, জওহরলাল তাহার 
আত্ম9দিতে অপূর্ধ ভাষায় তাহান যে বণনা দিয়াছন, 
প্রভাক মাখন মনকে তাহা ক্সর্ণ কনিবে। 


৩ ভি 


টি, 


নুংদিনের ণ্থ পাপরআজন ফলে জওহপ্নলালর 

1) ভাঙন! ঘডিঅ। ভাকান্নেরা ল্শ্রামর পরামশ 
দিত কানাশার সিনা (বং 417 নএ- কারাগারের 
বাহন | বি ভারতের খাতির এনং ভাতের 
বাথ (টই সিংহাতাই [থশ্রামের জন্য যাওয়ার ঘ্যবন্থ! 

নে প্রিয় ক হরজাকে সঙ্গে লইয়। সত্রাক 
রি বা যাত্র। কাপলেন! সিংহ হইতে 
বার পথে ট্রাভ।নকোর, কোটিন, মহীখুন, 
বার, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি নেটিভ ফট পরিভ্রমণ 
রা তিন আবার এলাহাবাদে ফিরিয়। 
আসিলেন। 


স্্পপ্পু পাশ 


৮৮ জওহরলাল 


এলাহাবাদে ফিন্িয়া আপিয়া জওহললাল যুক্ত- 
প্রদেশর ক্ষষাণদের ব্যাপার লইয়া কাজে নামিল্ন। 
দাজনতিক দিক হইতে তখন কংগ্রেসের পক্ষ হইতে 
প্রায় সব আছেোলনই বন্ধ ব্রাখা! হইয়াছিল, কারণ 
নিলাতে তখন ন্লাউও টঘিল কব্ফানেজের অধিবেশন 
গিলতেছিল। কংপ্রসর প্রতিনিব্িক্নীপে গান্ধীজি উক্ত 
কন্যারেঙে যোগদান কদ্দেন। স্ুৃতঘাীং গাহ।াজির 
ফি।নয়া আপ। পর্য্যত কংগ্রেসের আন্দোলন এক দক 
ঘহধই ছিল। দিজীতে লঙ আনভসনেন্ন সহিত 
গার্কী(ির সেই আন্ধ ঢুক্তি হইয়াছিল । 

বহাঁদন হইতে ভ্ুইসি দেশ নিশযষভাবে জওহত্র- 
নালকে আকর্ষণ কিতেছ্ছিতা, একট হইল, উত্তর- 
পঞ্চিন পাস প্রদেশ, আন একগি হইল নাংনা দেশ । 
১৯৩১ পাঝের শেষের দিকে জওহপ্নলাল বাংলা দেশে 
আসেন । কত্ত বাংলা দেশের প্লাজনা(তি তখন জুই 
পদক্মর বিরোধী দলের পরক্সর প্রতিদ্বন্দ্রিতায় এমন 
কুসিং হইয়। ভঠিয়াছিন যে, তাহা মধ্যে কাহালও 
1কছু করা সম্ভব নয়। জওহললাঁল দেখিলেন তাহ" 
মধ্যস্থতায় কোন উপকার হইবে না, তাহ বাংলা দেশ 
আপিয়] সভা সমিতি করিয়া, লোকজনের সঙ্গে দেখ] 
কিয়া তিনি ফিবিয়। গেলেন । 

তখন যুক্ত প্রদেশের ক্ষাণ আন্দোলনকে দমন 
করিবার জন্য সরকার নুদ্রনীতি অবলম্বন করল। 


জওহরলাল ৮৯ 
পাডও টাবলের কাজ সানিয়া গাঙ্ধীজি তখন দেশে 
ফিনিতিছিলেন, সেইজন্য ঘোত্বাইশহরে তখন কংগ্রেস- 
(নৃতারা সমবেত হইতেছ্িলেন। অওহরলালও বোত্বাইতে 
উপাস্তত হইলেন-কিত্ত যুক্ত-প্রদশের আদ লন 
তখন এমন তীব্র হইয়া উতিয়ছিল তান বান্বাইতে 
আর থ/কিতে পারিলেন ন1। কমলা তখন অত্যন্ত 
অনুশ্ব। সেহ অবশ্বায় তাহাকে বোদ্বাইতে ন্বাখ্িয়। 
জওহনলাল যুক্ত-প্রদেশে ফিরিয়। আগসিলেন এবং 
কযাণ-আন্দোলন যাহাতে হ্বতশ্রভাঘে একটা সার্থকতা 
লাভ করে, তাহার আয়োজন কত্পিতি লাগিলেন । 

কিন্ত যুক্ত-গ্রদেশে প্রবেশ কন্িয়| তিনি পদে পদে 
গভর্ণমেণর অভিনাঙ্স দ্বারা ব্যাহত হইতে লাগিলেন। 
এল|হাবাদে ফ্রিপিয়া আদলে, স্থানীয় ম্যাজিষী) 
তাহাকে জানাইলেন যে, তিনি কোন পভায় যাগদান 
কনিতে পারিবেন না পুকাশ্যভাঘে কিছ ঘলিতে না 
লিখিভে পারিবেন না- এমন কি খঘপের কাগজেও 
(কোন ধিবৃতি দিতে পারিবেন না। এই আদেশ পাইয়। 
জওহরনাল তৎজণা ম্যাজিছ্ট সাহেবকে লিখিয়া 
জানাইলেন যে, তিন কি করিবেন ঘা না কপ্পিবেন, 
(স সম্বন্ধে মতামত তাহার নিকট হইতে লহবার কোন 
প্রয়োজন তীহান্র নাই। আপাতিত মহাত্বা গার্ী 
(ববাস্বাইতে আপসিতছ্েন- তাহ পাহত সাক্ষাং করান 
তাহার প্রয়ীজন আছে-এবং তিনি তাহা কদ্সিবেন। 


০৯০ জওহরলাল 


স্যাজিফুটকে এইভাবে উত্তর দিয়া জওহরলাল 
মিঃ শের্ওয়ানীকে সঙ্গে লইয়া গান্ধীজির সহিত 
সাক্ষা কিবার জন্য বোস্বই যাত্রা কর্িলেন। রেল- 
এনে তাহাকে কেহহ আটকাইল না। হঠাৎ 
ইলাদংগঞ্জ ফেঁশনে বত্াই সেল খামিরা গেল। জওহপ্ন- 
লাল যে কাসরায় ছিলব, সে কামরায় একজন পুলিশ 
কশ্খ্ঢান্নী উঠিয়া আঙসিজন এবং ওয়াপ্রেট দেখাইয়। 
তাহাদের ভ্রইজনকে গ্রেফতার কর্পিলেন। রেস 
লাইনের পাশে একখানি দুহত মোটর গাড়ী অপেক্ষা 
কানতছ্িনল। সেই মোটর করিয়। তাহার আবার 
ফিনিয়। আগসিজেন, সেই নয়নী-জেলে। 

কারাগারে থাকিয়া জওহরলাল শভনিজেন যে, 
গান্ধীর দেশে ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গ কংগ্রেস 
আন্দোলন আবার গুর্ধকার দ্নাপ গ্রহণ করে এবং 
তাজা ফাল নুতন আডঞাটি তন গব অভিনাল 
জারা করিয়াহেন বব গাঙ্জাজি ও সদারু বন্রভভাই 
পুনরায় কারাক্ষত্র হইএ।ছ্েন-লান| (শের জধ্যে আঅভি- 
নালের (ধড়াজাল পডিয়। শির!ছ্ে-এব: কংগ্রসকে 
(ব-আইনা সজ্ঘম ঘলিয়া ঘাশুণা হুয়া হইয়াছে-_আবাল 
দল দলে কগ্গ্রস নেতারা কারাগারে আসিয়' ভর্তি 
হইতি লাগিলন। [িঢারে শেরওয়াণার ছয়মাস 
কারাদণ্ড হইল কিত (সই একই অপরাধে জওহরর 
লালের পুনর্বায় ই ঘংসর সম্রস কারাদণ্ড হইল । 


জওহরলাল ৯১ 


কমলা তখন, ঘম্বাইতে রোগ-শয্যায় শায়িত। 
জত্হরলালের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অধিকাংশই একে 
একে জেলে চলিয়া আসিতি লাগিলন, ভাই, 
ভগ্রিপতি, ঘেন-_ জওহরলালের বৃদ্ধা জননা ান্তায় 
পুলিশ কর্তৃক প্রহাত হইলেন-_ তাহার মাথা ফাটিয়। 
রক্ত বাহির হইয়। তিন ক্তানশুন্য হইয়। ল।তায় পড়িয়া 
নহিলন। ঘহক্ষণ সেইভাবে সংজ্ঞাহীন হইয়া থাক্কান্ন 
পর এক পুলিশ কশ্মঢার্ী তাহাকে তুলিয়৷ আনন্দ- 
ভবনে দাখিয়া যায়। 


(জজের ভিতর যখন জওহরলাল তাহাল্র সম্বন্ধে 
এই গংবাদ গাইলের, তখন এক নিদারুণ বেদনায় 
তাহা মন ভদ্িয়া উঠিল, এই সক্সর্ষে তাহার আত্ম- 
চদিতি তিনি লিখিতিছেন--“ঘটনাপ্ন কয়েকাদিন পরে 
(জলের ভিতর যখন সংহাদ পাইলাম থে, আমার ভৃদ্ধা 
তন্ুদহ ঢননা গুলশের প্রহারে জ্ঞানখুন্য অনশ্থায় 
বরান্তার থাপ পভিয়াছিজেন, তখন মনে মনে ভাঘিতে 
লাগিলাম,। যাঁদ আমি তখন সেখানে উপস্থিত 
থাকিতান, জানি না কি ভাবে তই! গ্রহণ কন্পিতাম, 
জানি না, আহিংস-নীতি তখন কতদূর আমাক 
আটকাইয়! দ্লাঙ্িতি গার্িত, হয়ত বারো বৎসর 
প্রিয়া যাহা বহু বেদনায় শিক্ষা কনিয়াছিলাম, এক- 
মুহুর্তে তাহা ভুলিয়৷ যাইতাম, ভুলিয়! যাইতাম, তাহানু 


৯২, জওহরলাল 
জন্য আমার বা আমার জাতির কি ক্ষতি বা লাভ 
হইত-” 

একমাস পরে মাথায় ন্যাণ্ডেজ ব্বাঘা অবস্থায় 
ভওহপলালের জননী কারাগারে পুত্রের সঙ্গ দেখা 
কনিতি আগিজেন। মাখায্র সেই ব্যাণ্ডজ, গর্বের 
চিনের মত বীব্-জননা পুত্রকে দেখাইলন। তাহার 
পরম গর্বের বিষয় যে, তাহার গ্েল-ময়েদের সঙ্গে 
তিনি আঘাত ঘণ্টন কত্বিয়া নইতে পারিয়াছেন ! 

নীর জননাপ গর্বে পুন্ন কি সেদিনের লাঞ্ুনার 
জ্বালা ভুলয়া গিয়াছিলন ? 


জ্বাল 


ঘাধ-(ময়াদের পর জওহরলাল ১৯৩৩ সালের 
অগাষ$ মাসে কারাগার হইতি ছুটি পাইলেন, তাহার 
জননীর শারীরিক অনশ্থা অত্যন্ত সঙ্কাটাপন্ন বজিয়। 
তিনমাস আগেই তাহার কারামুক্তি ঘট। জননার 
এরীর একট ভাল হইবার পর পণ্ডিত জওহরলাল 
কলিকাতায় আসিলিন। কলিকাতা হইতে ফিরিয়া 
গিয়া তিনি বিহার ভামকগ্মের সাহায্যের জন্য 
ঢাত্িদিকে থুরিয়! অর্থ সংগ্রহ করিতি লাগিলেন। 


জওহরলাল ৯৩ 


একদিন সারাদিন ঘুনিয়৷ বেড়াইবার পর সন্ধ্যার 
সময় আনন্দ-ভবনে ফিরিয়া আপিয়৷ সবে বখিয়াছেন। 
এমন সময় দরজায় এক পরিচিত গাড়ী আসিয়। 
থামিল। গাড়ী হইতে একজন পুলিশ কম্সঢারী 
নামিল। 

জওহরলাল হাপিতে হাসিতে তাহাকে বলিলেন, 
হৃহৃত দিনো কে? আপকা ইন্তাজার থা! 

পুলিশ-কশ্্চানদীটি একটু কত হইয়া বলিলেন, 
এবার আমনা ডাকি নি--ডাক এসেছে কোলকাতা 
(থকে-- 

মাত্র সাডে পাঁচ মাস বাহরে থাকার পর আবার 
জওহরলাল ফিপিয়| যাইতে হইল কারাগালে-_ 
এবার কলিকাতায় এবারেও দণ্ড হইল- দীর্ঘ ছুই 
বংসর--2ইবার লইয়া সাতবাদ্ন হইল ! 

(প্রসিডেক্জী জেনো কয়েকদিন পাখার পর তাহাকে 
আলিপুর সেন্টাল জেলে শ্বানান্তপ্িত করা হইল। 
একটি ছোট গে, দ্য দশ ফিট, প্র্থে ছ' ফিট। 
ঘর সাননে ছোট একা বানাও, বারাার ঘারে 
নাচ খানিকটা খোল] জায়গা | সেই খোল] জায়গাটি 
ঘিরিয়] সাঁতি ফিট উ চু একটা পাটিল। 

আলিপুরের কারাজাবন সঙ্গকে জওহরলাল 
তাহাপ্প আত্মনিতে লিখিয়াছেন-_ 


৯৪ জওহরলাল 


“যেটুকু প্রাঙ্গন আমার ভাগ্যে জুটিয়াছিল, তাহার 
মধ্যে সরুজর কোন [ঢিহু ছিন না। একটিও গাছ না। 
গাছ জন্াইবে কোথায়? সেই ছোট প্রাঙ্গলটুকক আগা- 
(গাড়া সিমেট দিয়] গাঁথা, কঠন-পাখন্পর মত প্রাণহীন! 
পাঢিলের উপন্ন দিয়া অদূরে হ' একটি গাছ লজনে 
পড়িত- একমাত্র প্রাণের টিহ্ৃ। কিন্ত আমি যখন 
গরথম সেই ঘন্ে প্রবেশ করি, তখন পেহ গাছগুলিও 
ভকাইয়া ছিন- পত্রপুশহান। সারা দন তাহাদের 
দিকে ঢাহিয়া খাকিতাম-হঠাও খন দেখি তাহাদের 
পত্রহান দিক্ততার দন্ত ঘুচিয়া গিয়াছে, ৪ একটি কণ্িয়। 
সনুজ পত্র দেখা দিয়াছে শভুফ শাখা আনান সরু 
রাঙ সাজিয়া উঠিতিছ্ধে খ্িত দেখিতি মন হইত, 
একি সুন্দত্ন বিশ্ময়কর গন্নিবওন! 

“(য ছু একটা গাঙ্ছ আমার নয়নর নিত্য-আকর্ষণ 
দিল, তাহাদের একগিতে একটা চিলেরু বাসা ছিল। 
(সই পক্ষি-মাতা আসান অন্তত জ্ড়িয়া যনাছিল। দূর 
হইতে দেখিতাম, পক্ষি-মাতা আহান সংগ্রহ কত্রিয়। 
আনিয়া তাহার শিশুদের খধাওয়াইত- একট একট 
করিয়া তাহাদের ডানা (সান্রয়া উডিতে শিখাইড, 
ন্মগঃ তাহাদের মধ্য দুঃসাহস হু" একটি গিশ্-পক্ষী 
আদিম অভ্যাসবশত নাঁড় ত্যাগ কাপয়া তারের মত 
নীঢে উড়িয়া যাইত, হয়ত অতফিতি কাহারও হাত 
হইতে কিছু গ্িনাইয়। লইয়। আবার নাড়ে ফিনিয়া 


জওহবলাল ৯৫ 


আসিয়া বসিত দেখিতাম, কেমন শরীরে ধানে তাহারা 
তাহাদেন্ন জাত-ব্যবসায় আয়ত্ত করিতেছে ! 


“সূর্য্যা্ থেকে সুধ্যোদয় পধ্যন্ত আমাদের সেলের 
ভিতর বন্ধ করিয়া রাধা! হইত-গাতির দীর্ঘ রাত্রি 
(পাহাইতি ঢচাহত না- ক্রমশঃ গপডিতিও আন ভাল 
লাগে না-_তখন একা পা গুণিয়া গুণিয়া সেই সেলের 
ভিতর ছুরিয়া বেড়াইতাম-পাঢ-পা গুণিয়া অগ্রসর 
হইতাম আবাল গুণিয়। পঢ-পা পিছ্বাইয়া আগসিতাম__ 
মনে পড়িত, পশুশালায় লোহ-পিজরের মধ্যে 
ভত্রুকদের সেই ভাবে ঘ্ুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি 
যখন কোন কিছুই ভাল লাগিত না, তখন কারা- 
ন।সন একঘেয়েমা-ব্যাধির যে ওষণ্র আমি আবিকার 
কুপ্িয়াছিলাম, তাহাই ব্যবহার করিতাম। সে 
উধপটির না হইল “শিরাসন”" মাটির দিকে মাথ। 
হ্রাত্রয়া দাঁড়াইয়া যাকা !” 


বিনাট প্রাণচাঞ্চন্য লইয়া যে এই জগত আ সঘ্লাছে 
তাহ।।ক যদি জীবনের এবং যৌবনের শ্রেষ্ঠ অংশ, 
দিনের পর দিন। মাসের পর মাস, বংসরের পর 
বংসর কয়েক হাত পনিমিত ম্বুদ্র ক্ষদ্ধদ্বার প্রকোষন্তে 
একাকী ক্মহীন অবশ্থায় কাটাইতি হয়, তাহার সে 
(বদনা যেকি তীব্র ও মন্ত্তদ, তাহ! উপনি-উক্ত অতি- 
নংযত কৃথাগুলির আডালে উপলব্ধি করা যায়! 


৪ জওহরলাল 


একজন গ্রে কথা-শিল্সীর মতই অওহরলাল তাহার 
অন্তরের সেই বেদনাকে দ্দপ দিয়াছেন । 

এই কথ! উল্লেখ করিবার একটা বিশেষ তাতপর্য্য 
এই যে, জওহরলালের মধ্যে যে সাহিত্যিক প্রতিভা 
তাহার প্লাজনোতক জীবনের আভালে ঢাপ। পভিয়। 
গিয়ান্ে, তাহ! আসর তাহান্র আহ্ন্লিত এবং 
কত্যার নিকট বিশিআকারে লিখিত পৃথিবীন্ন 
ইতিহাসে (দখিতে পাই | 


উনি 


আলিপুর জেল কয়েক মাপ লাস করার পনর 
সওহপরলালের হ্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ি্র। 
কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্র হইয়া তাহাকে বায়ু প্সিবর্তুন 
পাঠাইবান ব্যবস্থা করিলেব, আলিপুর জেল হইত 
(ডরাড়ন জলে । ভেত্রাড়ুন জেলের অভিজ্ঞতা জওহল্র 
লালের পূর্ধ হইতেই ছিল। তাই কলিকাতাঘ 
পুন বায়ু হইতে পার্ঝত্য পরিবর্তনের আশায় তাহান্ন 
মন উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্ত ভেন্নাডূন 
(গীছাইয়া দেখিলেন, আগে আগে তাহাকে যেখানে 
যেভাৰ রাখা হইত, এবার তাহার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 


জওহরলাল ৯৭ 


একটা অভি পুরাতন জীর্ণ গাশালা__ একটু পরিক্ষার 
করিয়৷ তাহার ঘাসের ব্যবন্বা কর] হইয়াছে | 

অন্থ সব কারাগার হইতে ডেরাড়নের কারা- 
গারটিকে জওহরলাল পদ্থনদ কর্পিতিন, তাহার কারণ 
তাহার কুঠপ্রীর প্রাঙ্গন হইতে অদূরে পাহাড়ের ঢড়াগুলি 
(দখা! যাইত। কার্রাপ্রাচারের বাহিরে উভননতশির 
সেই গিনিশুঙ্গগুলি তাহার মনকে টানিয়া লাখিত- 
(দহ আবঞ্ধ থাকিজেও মন (সইটুকু দৃষ্িসুখের মধ্য 
দিয়া একট। মুঞ্জির হ্কাদ পাইত। কিন্ত এই হতন 
পান্লিপাশ্থিকের মধ্যে আসিয়! চারিদিকে চাহিয়া 
দেখিলন, কোথাও পাহাড়ের কোন দিহুই দেখা 
যাইতেছে না! 

কিত্ত সকলের চেয়ে বেশা তাহার মানসিক উদ্বেগর 
কারণ হইল-্ত্রী কগলার হ্বাঙ্থ্য। এখানে আপিয়। 
তিনি খবর পাইলেন যেক্দ্রার স্বাস্থ্য আবার ভাঙ্গিয়। 
গিয়াছে এবং পুরাতিন ব্যাৰি আবার তাহাকে পাইয়া 
বপিয়াছে। এই সময় যদি তিনি ভাহান্ন নিকটে 
থাকিতে পাদ্িতিন, তাহা হইলে হয়ত সেই রোগ- 
ক্রিষ্টী নানী ব্যাধির সহিত সংগ্রাম করিবার শক্তি 
পাইত। 
এই দ্বকম মানপিক হরন্টিন্তার মধ্যে যখন তাহা 
দিন কাটিতেছিল, সেই সগয় হঠাত একদিন জেলের 
কর্তৃপক্ষ আসিয়া জানাইলেন ষে, তাহাকে এলাহাবাদে 

] 


৯৮ জওহরলাল 


যাইতে হইবে পুলিশ পাহান্লায়! বাড়ীতে তীহাদ্র 
স্বীর অবস্থা শঙ্কটাপন্ন। প্রয়াগ ষঁখনে নামিলে স্থানীয় 
(জল! ম্যাজিষটে আসিয়া তাহাকে জানাইলেন যে, 
শর অন্ুস্বতার দরুণ কয়েকদিনর জন্য তিনি ছুটি 
পাইয়াছন ! 

জওহরলালের আত্রিত পাঠে তাহার এই 
নিদারণ মানসিক দ্বন্দের কথা অতি সকক্ণ ভাবে 
পাঠকের অন্তরে আঘাত করে। এই ঘন্দ তাহার 
রাজনতিক জীবনের সঙ্গ তাহার সাংসান্বিক জাবনর 
সংঘর্ষ । ঘাহরর কম্মময় জগত তাহাকে এমন ভাবে 
ঘরের বাহিরে টানিয়া আনিয়া! ছিল যে, তিনি হামা 
হিসাবে ত্রীর প্রতি যে গভার ভালবাসা ও কর্ডব্য 
(পাষণ করিতেন, তাহা প্রকাশ করিবার অবকাশটুকুও 
পাইতেন না। 

এই অনিঙ্থা্ধত কর্তব/হীনতা অতি নিদারুণ ভাবে 
তাহার অন্তরকে পাড়িত করিয়া তুলিত। বিশেষ 
কনিয়। কমলার ক্ষগ্ন অবস্থায় এই মানসিক দ্বন্ব তাহার 
মনে তাল্র বেদনার আলোড়ন জাগাইয়া তুলিঅ। 
হয়ত, যাহারা দেশকে ভালবাসে, ঘিশষ করিয়া সে 
দেশ যাঁদ পরাধীন হয়, তাহাদের ভালবাসার আর 
(কান সামশ্্র থাক্ষিতে নাই ! 

শ্লীর স্বন্বা তাহার মনের এই দ্বন্ব-সক্পর্ক তিনি 
আত্মদনিত লিখিতিছেন-_ 


জওহরলাল ৯৯ 


“বাড়ী আসিয়া দেখিলাম, কমলা শয্যায় যেন 
মিশাইয়া গিয়াছে- অসহায় রোগছ্র্ধল দেহ--সে যদি 
আমাকে ত্যাগ করিয়া এই পৃখিবী ছাডিয়া চলিয়া 
যায়! মল হইতে এই ভাবনা দূর করিয়া দিত যত 
(ফী করি, ততই নিষ্ভঠর ভবিতব্যতার মত তাহা 
মনকে পাইয় বসে। মনে পড়ে, আজ হইতে প্রায় 
সাড়ে আঠারো বংসর আগ -নব-বর ঘেশে সে 
আমাদের বাড়াতে আসার পাশে আসিয়া দাডাইয়াছিল 
-একে এক দীর্ঘদিনের সবঘ কথাই মনে পড়িতি 
লাগিল-_ 

“তখন আগার বয়স ছ্বাব্িশ আর কমল সতিরো 
বংসারর তহ্বী বালিকা একান্ত সরলা_ জগতির 
ধারার সহিত তাঁহার বিন্দুমাত্র পরিচয় নাই- 
আমাদের ভ্র'জনার মধ্যে বয়পের পার্ধক্য তো যথফই 
ছিল_ক্িত্ত সকলের চেয়ে বা পার্খক্য ছিল, 
আমাদের উভয়ের মানসিক গঠনের । জগতের কোন 
কিছুই সে জাশিত না, আর্র আমি তখন ন্বীতিমত 
সম্ঞান। কিন্ত আমার ঘয়স হওয়! সত্বেও মনের এক 
দিক থেকে আগি ছিলাম বালকেরই মত। 

“আমাকে ঘিরিয়া এই যে বনলতা পুশিত হইয়া 
উঠিতেছ্থে, ইহাকে সন্বেহ কোমঅতায় ফুঠিয়া উঠিতে 
আমাকেই যে সাহায্য করিতে হইবে, সে-ধারণা তখন 
আমার আদৌ ছিল নল! । মনে পড়ে, স্বভাবতই আমনা 


*০০ জওহরলাল 


উভয়ে উভয়কে আকর্ষণ করিয়াছিলাম, কিন্ত ক্রুসশঃ 
বুহ্মিতি লাগিলাম যে, আমাদের দ্রজনার সানসিক 
জগ এত বিভিন্ন (য, আমাকে সর্ধঝদাই তাহার সহিত 
আপোষ করিয়া চলিতে হইবে । কাজে কাজেই নান! 
ঘিষয় আপোষ করিতে হইত এবং সব সময়ে তাহাতে 
সুফল ফলিত না| 

“ফলে, সামান্য ব্যাপাল্ন লইয়া ঘ্মগডা হইত, তবে 
গছ্লেমানুষের ঘ্বগডার মত, তাহা বেশাক্ষণ স্থায়ী হইত 
না। আবার মিটমাট হইয়া যাইত । হ্মগড়া বাধিবার 
প্রধান কারণ ছিল, আমরা ভ্রদজনেই ছিলাস, যাকে 
বল বরগঢট। অর্ধা একটুতিই তীব্র নাগিয়া উঠিতাম 
_জ্ুজনেই ছিলাম সমান অভিমান? এবং আত্বমধযাদা- 
জ্ঞান-সম্বন্কে হজনেহ ছ্বিলান সমান ছেলেমানুষ। তনু 
তাহান্নই মধ্য হইতে আমাদের ভালবাসা নিবিডতম 
হইয়া ভঠিতিছ্িল | 

“আমাল যখন বিবাহ হয়, ঠিক সেই সময়ই 
আমাদের দেশর দ্লাজনতিক্ষ অবশ্থাও তাব্রতর হইয়া 
ডঠিতে থাকে-সাপা দেশময় তখন যে আদোলন 
জাগিল, তাহার আকর্ষণ আমি কমলাকে প্রায় ভলিয়! 
(গলাম-ঠিক যে-সময় সে আমাকে তাহার পাশে 
৭কান্তভাবে চাহিতেছিল, সেই সময় আমি তাহাকে 
একাকী রাখিয়া বাহিরের কাজে ডবিয়া গেলাম_-এই 
ব্যবহান্সিক ক্রটির দরণ, কমলার প্রতি আমার 


জওহরলাল ১০১ 


অনুরাগ আরও নিবিড় হইয়া উঠিল-যখনই ভাবি- 
তাম, সকল কর্স-অন্তে স আমার জন্য তাহার সুশিগ্ধ 
(সবা লইয়া অপক্ষা করিয়া আছে, এক পরম স্ন্দর 

ভতিত আবার মন আছ্ন হইয় যাইত | এমনি- 
ভাবে দূর হইতে সে আমাকে শক্তি জোগাইত-ক্িত্ত 
আজ জানি, তাহাদ্ন জন্য নীরবে স নিজেকে কতখানি 
রিক্ত করিয়াছিল । আজ বুদ্মি, আমার সেই উদ্াসিন- 
তার পরিবর্তে যদি নিষ্ঠ ভাবে তাহাকে আঘাতও 
কর্িতাম, তাহ] হইলে তাহার মনের দিক দিয়! 
হয়ত অধিকতর সান্তনা সে পাইত। 

“এ হেন অবস্থায় আসিল, তাহার হ্যাথি এবং 
আমার কারাগারে যাওয়া আর আসা। আমাদর 
দখাসাক্ষাং হহত, জেল মধ্যে-ক্ষণিকর--সে 
তাই তখন নিজেকে ঢেষ্টা করিয়া আমার কাছে 
সআাসিতি লাগিল- দেশের সেবায় সে আত্মসমর্পণ 
কার্িল-_আমরই মতন কার।জীঘন যাপন করিবার 
জন্য, ব্যাথিগ্রন্থ দহকে (স তুচ্ছ কিয়া সে অসহযোগ 
আন্দোলনে, নাপী-আদোলনে যোগদান কারল--৩ই- 
ভাবে আমর! হুজনে দ্রজনার কাছে ক্রমশঃ আগাইয়া 
আদিতি লাগিলাম--আমাদের ছুজনার দুই আলাদা 
জগত ক্রমশঃ এক হইয়। আসিতি লাগিল-_ 

“আমাদের পরক্মরের দেখা হইত, বহু মাস পর 
এক-আধবার--বভ হুর্পভ মিলন-সকল কাজের 


১৩১ জওহরলাল 


মধ্য ছুজনেই ভতৎস্তক আনন্দে অপক্ষায় থাকিতাম, 
কবে আবার দেখা হইবে! দ্রজনে হ্রজনার কাছে 
নিত্যই যেন ততিন আদর্শন-_আমাদের অনু-রাগকে 
নব-রসে সঞগাবিত করিয়া পরাখিত-ছ্ুজনে হ্রজনারর 
মধ্য নিত্য-তিন আনন্দের বন্ধ আবিষ্ষার করিতে 
লাগিলাম !” 

কারাগার হইতে কয়েবদিনের মুক্তি লাভ করিয়া 
ভিনি তখন স্ত্রীর বিদায়োম্থুখ পাণ্ডর মুখের দিকে 
ঢাহিয়া নিজেকে অপরাধী বোধ করিলেন। মনের 
মধ্যে ক্ষণ ক্ষণে এক প্রশ্ন জাগে, কমলা যদি আর 
সারিয়া না উঠে? 

এগ'রো দিনের দিন, পুলিশের গাড়ী আনার 
দরজায় আসিয়া দাড়াইল। ছুটির মেয়াদ ফুরাইয়া 
গিয়াছে -বদাকে আবার ফিরিতি হইবে বন্দিশালায়! 
যাবার সময় কমলা ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে কান্ছে 
ডাকিনেন। জওহদনলাল মাথা নীচু করিলে কমলা 
কাণে ক্ষাণে বলিলেন, শুনছি তুমি নাকি আমার 
অসুখের জন্যে সরকারের সঙ্গে আপাষ করবে? 
কখুনা না!” 

বীর নাবীার এই ববিদায়বাণী লইয়া জওহপ্নলাল 
কারাগারে ফিদ্িলন। 

কিছুকাল ডেরাড়ন কারাগারে থাকার পর 
জওহন্ললাল আলমাডাদ্ব কারাগারে শ্বানান্তরিত 


জওহরলাল ১০৩ 


হইলেন। সেখানে শুনিলেন কমলার অন্থথ বাড়িয়াছে, 
সি জন্য তাহাকে ভাওয়াবিতি আনা 
হইয়াছে | কিন্ত সখানেও বিশষ কোন শুফল ন৷ 
পাওয়ায়, কমলা হামীকে কারাগারে দ্রাখিয়৷ যুপ্নাপে 
টিকিংসাপ জন্য যাইতে ঘাধ্য হইলেন | কমলা যখন 
ভাওয়া'লতে ছিলেন, তখন আলমোডা হইতে জওহর- 
লাল্র মাহে মাঘ তাহ!কে দোখতে যাইতিন। তাহাও 
বহা হইয়া গেল। 
হঠাত সেপেটম্বর মদে ০১৯৩৫) জওহব্পলাল কারা- 
মুক্ত হহলেন-কমলা নাকি মৃত্যুশয্যায়! আকাশ- 
পথে জওহনলান জাঙ্রানা যাত্রা কর্িলন, কারণ 
কমলা তখন জান্মান।র ব্যাডনউইলার নামক 
নগরে ছিলেন । 


লু 


মুরাপে আপিয়! রুগ্ন শরীর সবাল অবসাপ জওহব- 
লাল সাক্ষাংভাবে সেই মহাদেশের ভিতর্ন ও বাহির 
করিয়া দেখিয়া লইলেন। জগতের সমস্যার সহিত 
আলাদ! ক্রিয়া ভারতবর্ষকে দেখ্াঃ জওহরলালেন্ন 
ককান্ধে অপার প্লাজনীতি। ।তনি ঘরারই ভাদ্বত- 
বর্ধক জগত-সমহার একট! প্রথান অঙ্গরীপ দোঁখয়া 


১০৯ জওহরলাল 


আসিয়াছেন এবং কগুগ্রস নীতিতে এই দ্বহত্তর দুষি- 
ভঙ্গী হইল তাহারই দান। ৫০ (সদিন যুরোপে 
বসিয়া যুরোপের সেই ভয়াবহ ক্ষবিত মূত্তি দেখিয়া 
তিনি শিহরিয়! উঠিলেন। 

আবিপিনিয়ার উপর ইতালী অত্যাচার, ক্সেনে 
ইতালা এবং জান্নানার গোপন সাহায্যে, ফ্রাঙ্কোর 
অভ্যথান-এই সমন্ত ব্যাপারের মধ্যে তিনি ক্স 
(দখিলেন, গণতশ্্ু্ষ উদ্ভার করিবার জন্য এক মহা- 
সসরের দাবানল জিয়া উঠয়াছে_ সমগ্র যুরোপ এক 
নুহ আগ্রেয়গিবির মুখের উপর ঘসিয়া আছে-এখনি 
অগ্যদ্গার হইবে এবং তাহার লাভাস্রোতি ভারতেন 
গায়েও আসিয়া লাগিন-ভার্ুতবরকে সেই বির) 
সমস্যা সত্বন্কে আগে ইতি সঢেতন করিয়া তলিবাল 
জন্য, তাহা(ক সেই দ্বহং ঘিপদের যোগ্য কিয়া 
তুলবার জ্ এক তন বক্ষপ্ররণা তাহাকে চঞ্চল 
করিয়। তুলল-কিত্ত সই সঙ্গে জীবনসঙ্গিনী কমলার 
কালব্যা।ধ টাহাক্ষে আঘ্নও বিপন্ন কনিয়া হলিল-_ 

১৯৩৬ সালেন্ন ফেক্য়াপা মাস-তখন তানি 
কমলাক লইয়া লুজান্‌ শহরে ভারতবর্স হইতে 
সংবাদ আপিল, জাতীয় কংগ্রেস তাহাকে পুনরায় 
সভাপতি নির্ঝাটিত কাপয়াছেন__ 

তাহার দেশ উহার হ্বামাকে ডাকিতেছ্ে অথচ 
তিনি তাহাকে তাহার রোগ-শয্যার পাশ ধরিয়া 


জওহরলাল ৯্ণ 


হ্কেটা অতি পুরাতন জীর্ণ গোশালা_ একটু পরিফান 
করিয়া তাহার নাসের ব্যবস্থ৷ কর। হইয়াছে । 

অন্ত সব কারাগার হইতি ডেরাড়নের কারা- 
গারটিকে জওহপ্নলাল পছন্দ করিতেন, তাহার কারণ 
তাহার কুঠব্ীর প্রান হইতে অদূরে পাহাড়ের ঢড়াগুলি 
দখা যাইত। কারাপ্রাচারের বাহিরে ভন্নতশির 
নহ গিরিশু্গগুলি তাহ।ন অনংকে টালিয় প্াখিত- 
দহ আবদ্ধ থাকিলেও মন সেইটকু দুষফিসুখের মধ্য 
দয়া একট] মুক্তির হ্বাদ পাইত। কিন্ত এই শ্তন 
পান্রিপার্থিকের মধ্যে আসিয়া ঢানিদিকে ঢাহিয়! 
দখিলেন, কোথাও পাহাড়ের কোন চিহ্ৃুই দেখা 
বাইতেছে না! 

কিত্ত সকলের চেয়ে বেশা তাহার মানসিক উদ্বেগের 
কারণ হইল-স্্রী কমলার হ্াঙ্গ্য। এখানে আসিয়া 
তনি খবর পাইলন হে শ্রী স্বাস্থ্য আবার ভাঙ্গিয়া 
গয়াছে এবং পুরাতিন হ্যাি আবার তাহাকে পাইয়া 
বসিয়াছে। এই সময় যদি তিনি তাহার নিকটে 
ধাকিতে পারিতিন, তাহা হইলে হয়ত সেই রোগ- 
ক্লক! নানী ব্যাধির সহিত সংগ্রাম করিবার শক্তি 
পাইত | 

ই দ্নকম মানসিক হশ্চিন্তার মধ্যে যখন তাহানর 
দন কাটিতেছ্িনল, সেই সময় হঠাং একদিন জেলের 
কর্তৃপক্ষ আপিয়া জানাইলেন যে, তাহাকে এলাহাবাদে 


৭ 


৯৮” জওহরলাল 


যাইতে হইবে পুলিশ পাহারায়। বাড়ীতে তাহার 
শ্বীর অবস্থা শক্কটাপন্ন। প্রয়াগ ফেঁশনে নামিলে শ্বানীয় 
(জলা ম্যাজিষ্টাট আপিয়া তাহাকে জানাইলেন যে, 
স্বার অসুস্থতার দরুণ কয়েকদিনের জন্য তিনি ছুটি 
পাইয়াছেন ! 

জওহবপলালের আত্মচরিত পাঠে তাহার এই 
নিদারণ মানসক দ্বন্দ কথা অতি সকরুণ ভাবে 
পাঠকের অন্তরে আঘাত করে। এই দ্বন্দ তাহার 
নাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে তাহার সাংসারিক জীবনের 
সংঘর্ষ। বাহিরের কশ্মময় জগ তাহাকে 2্রমন ভাবে 
ঘরের বাহিরে টানিয়া আনিয়। ছিল যে, তিনি স্বামী 
হিসাবে স্ত্রীর প্রতি যে গভার ভালবাসা ও কর্তব্য 
(পাষণ করিতেন, তাহা প্রকাশ করিবার অবকাশটুকুও 
পাইতিন লা! 

এই অনিগ্কাক্ষত কর্তব্যহীনতা অতি নিদারুণ ভাবে 
তাহার অন্তরকে পীড়িত করিয়া তুলিত। বিশেষ 
করি! কমলার ক্ষগ্ন অবশ্থায় এই মানসিক দবন্ব তাহার 
মনে তাত্র বেদনার আলোড়ন জাগাইয়া৷ তুলিঅ। 
হয়ত, যাহারা দেশক ভালবাসে, বিশেষ করিয়৷ সে 
দশ যদি পল্লাধান হয়, তাহাদের ভালবাসার আর 
(কান সামগা থাকিতে নাই! 

সী সম্বন্ধে তাহার ছনের এই দ্বন্দসগ্জর্ক তিনি 
আত্বদলরিতি লিখিতিছ্বেন-_ 


জওহরলাল ৯৯ 


“বাড়া আসিয়া দেখিলাম, কমলা শ্রধ্যায় যেন 
মিশাইয়। গিয়াছে--অপহায় রোগঘর্বাল দেহ--সে যদি 
আমাকে ত্যাগ কন্িয়া এই পৃথিবী ছাডিয়। চলিয়া 
যায়! মন হইতে এই ভাবনা দূর করিয়া দিত যত 
(ঢষ্টা কি, ততই নিষ্ঠর ভবিতব্যতার্র মত তাহা 
সনকে পাইয়া ঘপে। মনে পড়ে, আজ হইতে প্রায় 
সাড আঠারে! বংসর আগে-নব-বধুর ঘেশ সে 
আমাদের বাডাতে আমার পাশ আসিয়া দাড়াইয়াছিল 
_-একে একে দীর্ঘদিনের সব কথাই মনে পড়িতে 
লাগিল-_ 

“তখন আমান বয়স ছাব্বিশ আর কমলা সতিনো 
বংসরের তহা বালিকা- একান্ত সরলা-জগতের 
ঘারার সহিত তাহার বিব্দ্রমান্র পরিচয় নাই- 
আমাদের ্র'জনান মধ্যে বয়সর পার্ধক্য তো যথেষই 
ছিল__কিত্ত সকলের ঢেয়ে বেগ! পার্থক্য ছিল, 
আমাদের উভয়র মানসিক গঠনের । জগতিপ কোন 
কিছুই সে জানিত না, আর আমি তখন ন্বীতিমত 
সজ্ঞান। কিন্ত আমার বয়স হওয়া সত্ব মনের এক 
দিক থেকে আগি ছিলাম বালকেরই মত! 
“আমাকে ঘির্রিয়া এই যে বনলতা পুপিত হইয়া 
উঠিতেছে, ইহাকে সম্বেহ কোমলতায় ফুঠিয়া উঠিতে 
আমাকই যে সাহায্য কর্সিত হইবে, স-ধান্পণা তখন 
আমার আদৌ [ছিল না। মনে পড়ে, স্বভাবতই আমন 


৮০০ জওহরলাল 


উভয়ে উভয়কে আকর্ষণ হৃরিয়াছিলাম, কিন্ত ক্রমশঃ 
বুদ্মিতি লাগিলাম (য, আমাদের হ্রজলার মানসিক 
জগ এত বিভিন্ন যে, আমাকে সর্বদাই তাহার সহিত 
আপোষ নিয়া £লিতে হইঘে। কাজে কাজই নান! 
ঘিষয়ে আপাষ কর্পিত হইত এবং সব সময়ে তাহাতে 
সুফল ফলিত না। 

“ফে, সামান্য ব্যাপার লইয়। ক্মগড়া হইত, তা 
ছলেমানৃষের ক্মগভার মত, তাহা থেশাক্ষণ হ্বায়া হইত 
না। আবার সিটমাট হইয়া যাইত । হ্বগড়া ধাধিবার 
প্রথান ফাপ্ণ ছিল, আমন দ্রু'জনেই ছিলাম, যাকে 
বনে নগঢটা অর্খাং একটতেই তীল্র রাগিয় উঠিতাস 
_দুজনই ছিলাম স্মান অভিমানা এবং আত্মমধ্যাদা- 
জ্ঞান-গহন্বো ডাসনেই ছিলাম সমান (ছলেমান্ষ। তনু 
তাহান্নই মণ; হইতে আমাদের ভালবাসা নিবিডতম 
হইয়! উঠিতে ছিল । 

“আমার যখন বিবাহ হয়, ঠিক সেই সময়ই 
আসাদ দেশের রাজনৈতিক অবশ্থাও তীব্রতর হইয়া 
উঠিতি থাকে-সার] দেশময় তখন যে আদালন 
জাগিল, তাহার আকর্ষণ আমি কমলাকে প্রায় ভুলিয়। 
(গলাম-ঠিক যে-সময় সে আমাকে তাহার পাশে 
একান্তভাবে চাহিতেছ্ছিলঃ সেই সময় আমি তাহাকে 
একাক্কা রাখিয়া বাহিরের কাজে ডবিয়া গেলাম-_এই 
ব্যবহারিক ক্রটির দরুণ, কমলার প্রতি আসার 


জওহরলাল ১০৯ 


অনুরাগ আরও নিবিড় হইয়া উঠিল-যখনই ভাঘি- 
তাম, সকল কম্ম-অন্তে স আমার জন্য তাহার বুনিগ্ক 
(সব! লইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে, এক পরম সুন্দর 
অন্ৃভৃতিত আবার মন আছ্ছন্ন হইয়া যাইত। এমান- 
ভাবে দূর হইত সে আমাকে শক্তি জোগাইত-ক্িত্ত 
আজ জানি, তাহার জন্য নীরবে সে নিজেকে কতখানি 
রিক্ত করিয়াছিল। আজ বৃঘ্মি, আমার সেই উদাসিন- 
তার পরিবর্ডে যদি নিষ্ঠ ভাবে তাহাকে আঘাতও 
কন্নিতাম, তাহা হইলে তাহার মনের দিক দিয়া 
হয়ত অধিকতর সানা সে পাইত। 

“0 হেন অনশ্থায় আসিল, তাহার ব্যাধি এবং 
আমার কারাগার যাওয়া আর আসা। আমাদর 
(দখাসাক্ষা২ হইত, জেলঘর মধ্য ক্ষণিকের সে 
তাই তখন নিজকে চেষ্টা করিয়। আমান কাছে 
আঙসিতি লাগিল দেশর সেবায় সে আজসমপণ 
কুরিল_-আমারই মতন ক্কারাজীবন যাপন কন্িবান্ 
জন্য, ব্যাধিগ্রন্থ দহফে সে তুচ্ছ কিয়া সে অসহযোগ 
আন্দোলনে, নাপ্মী-আন্দোলন (যোগদান কপিল এই- 
ভাবে আমরা ্রজনে দ্রজনার কাছে ক্রমশঃ আগাহয়া 
আঙিতে লাগিলাম-_-আমাদর ছ্রজনার দ্রই আলাদা 
জগত ক্রমশঃ এক হইয়া আসিত লাগিল-_ 

“আমাদের পরক্সরের দেখ] হইত, হু মাস পরে 
এক-আধবার-_ঘড় ভ্রর্ভ মিলন-_-সকল কাজের 


৯৩১ জওহরলাল 


মধ্যে দ্রজনেই উৎসুক আনন্দে অপেক্ষায় থাকিতাম, 
কবে আবার দেখা হইবে! ছ্রজনে দ্রজনার কাছে 
নিত্যই যেন তন অদর্থন_-আমাদের অশুরাগকে 
নব-রসে সগীবিত করিয়া প্লাখিত-দ্রজনে হজনার 
মধ্যে নিত্য-্তন আনান্দর বন্ত আবিক্ষার ক'্প্রতে 
লাগিলাম !” 

কারাগার হইতে কয়েকদিন মুক্তি লাভ কবিয়া 
তিনি তখন স্ত্রীর বিদায়োম্মুখ পাণ্ডর মুখের দিকে 
ঢাহিয়। নিজেকে অপরাধী ঘোধ করিলেন। মনের 
মধ্যে ক্ষণে ক্ষণ এক প্রশ্ন জাগ, কমলা যদি আদ 
সারিয় না উঠে? 

এগারো দিনের দিন, পুলিশের গাড়ী আবার 
দরজায় আসিয়া দাড়াইল। ছুটিব্র মেয়াদ ফুরাইয়া 
গিয়াছ্ছ -বদীকে আবার ফিরিতে হইবে বদিশালায় ! 
যাবার সমন কমল। ইঙ্গিত করিয়া তাহাক্ষে কাছে 
ডাকিলেন। জওহপ্ননাল মাথা না করিলে কমলা 
ক্াণ কাণ ঘলিজেন, শুনছি তুমি নাকি আমার 
অন্ুখের জন্যে সরকারের সঙ্গে আপোষ করবে ? 
কখুনো না!” 

শী নান্রীপ্ন এই শিদায়বাণী লইয়া জওহনললাল 
কারাগার ফিদিলন। 

কিছুকান রাড়ন কারাগারে থাকার পর 
জওহরলান আলমোভার কারাগারে স্থানান্তদিত 
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হইলেন। সেখানে শনিলেন কমলার অসুখ বাড়িয়ান্ছে, 
চিকৎসাপ্ন জন্য তাহাকে ভাওয়ালিতি আনা 
হইয়াছে | কিন্ত সখানেও ধিশষ কোন সুফল না 
পাওয়ায়, কমলা হামীকে কারাগারে দ্রাখয়া মুরাপে 
চিকিৎসার জন্য যাইতে বাধ্য হইলেন। কমলা যখন 
ভাঁওয়ালিতে ছিলেন, তখন আলমোডা হইতে জওহর- 
লাল মাঘ মাহ তাহাকে দেখিতি যাইতেন। তাহাও 
বন্ধ হইয়া গেল। 

হঠাঁথ সেপ্টেম্বর মাসে ১৯৩৫) জওহরলাল কারা- 
মুক্ত হইলেন_ কমলা নাকি মৃত্যুশয্যায়! আকাশ- 
পথ জওহরলাল জান্মানা যাত্রা করিলন, কারণ 
কমলা তখন জাশ্মীনার ব্যাডেনডইলার নামক 
নগরে ছিলেন । 


বড 


ফুরাপে আসিয়া ক্ষগ্ন স্রাব পবার অবসরে জওহুপ্র- 
লাল সাক্ষাংভাবে সেই মহাদেশের ভিতর ও বাহির 
করিয়! দেখিয়। লইলেন। জগতের পমশ্যার সাইত 
আলাদা করিয়া ভারতবর্ষকে দেখবা, জওহরলাজের 
কাছে অসার প্লাজনীতি। তিনি নন্পাবরই ভারত- 
বর্ষকে জগ-সমশ্তার একটা প্রধান অঙ্গকাপ দেখিয়! 
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আসিয়াছেন এবং কংগ্রেস নাতিতি এই ন্বহত্তর দৃষ্ধি- 
ভঙ্গী হইল তীহারই দান। তাই সেদিন যুরোপে 
বঙিয়৷ মুরোপের (সেই ভয়াবহ ক্ষবিত মৃত্তি দেখিয়া 
তিনি শিহরিয়া ভঠিলেন। 

আবিপিনিয়ার উপর ইতালাপ্প অত্যাচার, ক্ষনে 
ইতালী এবং জান্নীনার গোপন সাহায্যে, ফ্রাঙ্কোর 
অভ্যথান-এই সমন্ত ব্যাপাপ্পের মধ্যে তিনি ক্স 
(দখিলেন, গণতন্ছকে ডদ্দেদ করিবার জন্য এক মহা- 
সমরের দাবার জিয়া ভঠিয়াছে--সসগ্র মুরোপ এক 
বৃহ আগ্রয়গির্ির মুখের উপর বসিয়া আছে এখনি 
অগ্রযদ্গার হইবে এবং তাহা লাভাত্রোত ভার্নতেন 
গায়েও আসিয়া লাগিথে-ভারতব্ধকে সেই বিরাট 
সমস্যা সন্বঙ্কে আগে হইতে সেতন কর্রিয়া তুলিবার 
জন্য, তাহা'ক সেই ঘৃহ বিপদের যোগ্য কপিয়া 
তুলিবার জঠ এক বৃতন ক্প্নপ্রেরণা তাহাকে চঞ্চল 
কিয়! তুঅব--কিত্ত সেই সঙ্গে জীবনসঙ্গিনী কমলার 
কালব্যাধি তাহাকে আরও বিপন্ন কিয় তুলিন-_ 

১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাস-তখন তিনি 
কমলাকে লহইয়! লুজান্‌ শহরে ভান্পতঘর্ষ হইভি 
সংবাদ আসি, জাতীয় কংগ্রেপ তাহাকে পুনরায় 
সভাপতি নির্বাচিত করিয়াছেন-_ 

তাহার দেশ তাহার স্বামীকে ডাক্িতিছ্থে অথচ 
ভিনি তাহাকে তাহার (রোগ-শয্যার পাশে ধলরিয়া 
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রাখিয়াছেন-_মহীয়পী:নারী যেন তাহা বুব্মিতি পানিয়া 
তাহার স্বামীকে মুক্তি দিলন ২৮শে ফেব্রুয়ারা 
বিদেশ ভারতমাতার প্রিয়-কন্যা দহত্যাগ করিলেন ! 
সৃতী-পত্ভীর শবদেহ অন্তরে বহন কনিয়া জওহনঘ্র- 
লাল ভারতের দিকে ফিদ্িলেন ন্বাজনৈতিক কোলা- 
হলের আড়ালে ব্যক্তিগত জীবনের সেই মহা-হাহাকার 
'কাথায় তলাইয়া রহিল, কেহ দেখি না! 
ফিরিবার পথে রোম পড়িল। লুজান ত্যাগ 
করিবার সময় বিশষ নাজদূত মারফত জওহব্নলাল 
ংবাদ পাইলন, মুপালিনী তাহাকে রোম তাহার 
সহিত সাক্ষাং করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়া- 
গ্ন। আঘিসিনিয়ার অত্যাচার স্মরণ করিয়া 
তওহরলাল্‌ সে নিমন্ত্রণ ফিরাইয়া দিলেন । 
যে বিমান-পোতে তিনি ফিরিয়৷ আসিতেছিলেন, 
তাহা নিয়ম-অনুপালে রোষে থামিল। (পোত হইতে 
নামিতিই জওহরলাল দোয়লেন, ইতালার সর্বময় 
কর্তার প্রতিনিধি তাহার জন্য দাডাইয়। | মুসালিনী 
তাহার সহিত (দখা করিতে চান, তাই তাহাকে লইয়া 
যাইবার জন্য তিনি আগিয়াছেন। গণতন্ত্রর চি- 
উপাসক বার যোদ্ধা সেই নিমন্্রণের গোর প্রত্যাখান 
করিলেন। কিন্ত রাজদূত কিছুতিই তাহা মানিবেন 
না। একঘণ্টা ধনিয়া তাহার সহিত বাদানুবাদ 
হইল । কিন্ত জওহরলাল মুসালিনান নিমন্ত্রণ প্রত্যা- 
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খান কনিয়াই চলিয়া! আসিলেন। সেদিনকার সেই 
আমিই-জগতির-সব (সেই মুসালিনী হয়ত নুঘিয়া- 
ছিলেন, পরাধীন দেশেও হাধীন মানুষ জন়ায় ! 
ভারতে ফিরিয়া আসিয়া জওহরলাল পূর্ণ উদ্ভমে 
কংগ্রেসর কাজে আত্বনিয়াশ কনিলেন, কিত্ত কয়েক 
মাস যাইত না যাইতে তিনি দেখিলেন, তাহাল্র সহিত 
তাহার সহকম্নাদেন কোথায় যেন মানসিক বি 
ঘটিয়া গিয়াছে ওয়ারক্ষিং ঝামটির সাস্থাদের সহিত 
সাক্ষাত ভাবে তাহার £তদিরোধ ঘটিতে লাগিল 
জাতীয় কাজের যে অংশ তিনি অণুনাকর্তব্য 


বলিয়া জার দিতি ঢান, তাহার সহকঞ্জাদের মতে 
সব কাজ তত প্রয়োভনায় বাথ হইল না। এই লহুয়! 


তাহার সহিত তাহার সহঞ্চচাদের একটা মানসিক 
বিরাণ ব্রমণঃ পাকিয়া উঠল! তিনি শ্বিন্ কলিজেন 
(য, কংগ্রেসের সভাপতিহ্ ত্যাগ কন্িবেন। কিন্ত 
প্র ভাবিয়া দেখিলিন মে, যদি তিনি এই সময় সভা- 
পতিত ত্যাগ কারন, তাহ! হইলে (সই ব্যাপার লইয়। 
গক্রপক্ম কংগ্রসের বিকুদ্ধ প্রটারকাধ্যের স্যাগ 
পাইবে | অগত্যা তিনি এক বসর কাল (সই দায়িত 
বহন কদিলেন। 

(সই সময় হস! ভারতঘর্ষ হতন স্বায়ত-শাসন- 
বিঘানের ফলে কিঞ্চিং প্রণসঞ্চার হইল । কংগ্রেস 
নৃুতন খাপন-তন্ত্রে যোগদান করিবার প্রন্তাব গ্রহণ 
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কপিল।| ব্যক্তিগতভাবে জওহপ্ননান কগ্গ্রসের এই 
নতন ব্যবস্থার মধ্যে হ্বাধীনতা-লাভের কোন সুযোগই 
দখিতি পাই্লন না, তবুও তিনি, যখন সাধারণ 
নির্বাচনের সময় আসিল, তখন পূর্ণ উগ্ভম হ্বাপাইয়া 
পড়িলেন। তাহার ক্ষার্নণ তিনি লিখিয়াছেন, “ভাট 
সংগ্রহ্রে ব্যাপারে দেশের জবসাধান্পণর সঙ্গে যে 
সাক্ষা পরিচয় হইবে, আমার জীবনে আমি তাহাকে 
ধব মুল্যবান বলিয়া মন করিলাম।” 

এই নির্বাচন উপলক্ষে জত্তহরলাল ভান্নতের এক 
প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যে রকম বিরাসবিশ্রাম- 
হান ভাবে পধ্যটন করিয়া বেডান, ভারতের র্লাজ- 
(নতিক ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই! এই বিরাট 
কাজের তিনি একটা আবক্কিক চিন দিয়াছেন, চার 
মাসের মধ্য তিনি চলিশ হাজার মাইল পথ অতিক্রম 
করিয়াছিলেন, এবং এমন যান নাই, যাহা ব্যবহার 
করেন নাই-এরোপ্রেন, রেল, মোটর, লা, ঘোড়ার 
গাড়ী, গরুর গাড়ী, সাইকেল, বোট, ঘোড়ার পিঠে, 
হাতীর পিঠে, উটের পিঠ এবং পায়ে হেট--প্রতিদিন 
কমপক্ষে অন্ততঃ বারোটি করিয়া সভায় বঞ্ততা দিতে 
হইয়াছ-_এবং এই সমন্ত সভায় কম পক্ষে অন্তত এক 
(কাটি লোক পমবেত হইয়াছে এবং সমগ্র পনিত্রমণর 
সধ্যে সাক্ষা ভাবে অন্তত কয়েক লক্ষ লোকের 
সহিত পরিচিত হইয়াছেন 


ঞএলুস্ন 


নির্বাচনের ফলে কংগ্রেস প্রধান প্রধান প্রদেশে 
মল্্রিমওল গঠন করিয়া] শাসনকাধ্য ঢালাইত লাগি- 
(লন। তাহাদের কর্শ-ব্যবশ্বায় এবং যোগ্যতায় দেশের 
গাসনতন্্রের মধ্য একটা ক্বাদশিক কল্যাণের লুপ 
ফুটিয়। ভঠিনল। জওহরলাল কিন্ত এই মন্্রিমওলীর 
আবেষ্টন হইতে নিজেক দুরে রাখিলন-_ 

কিছুকাল যাইতে না যাইতে জওহপ্নলাল যাহা 
আশঙ্কা করিয়াছিলন, তাহাই ঘটিতে লাগিল। 
কংগ্লেসা মন্ত্রীদের সহিত বৃটিশ-শাসন-যন্ত্রের যাহারা 
মুল ভিত্তি, (সই সিভিলসাভিস এবং পুলিশের সঙ্গে 
দন্ব দখা দিল-এবং এই দ্বন্্র মধ্যে তন হ্ায়ত 
গাসনের ফাকি ক্সমফত ধন] পড়িল। তাহা ছাড়া 
জওহপ্পলান দেখলেন, মন্্রিত গ্রহণ করার ফলে 
ভাহার সহকর্মী হংগ্রপনেতারা ক্রমশ কগ্গ্রস- 
কশ্পপন্থা এবং দেশর হ্বাধীনতা আন্দোলন হইতে 
দুরে সনিয়া যাইতেছেন। 

(কানও দিন তিনি অন্তরের বিশ্বাসকে ঢাপিয়া 
রাখিয়া দলগত টীক্যে্ন পিগ্ছন পায় দিয়া যাইতে 
শিখন নাই। তাই কংগ্রস ওয়ারকিং কমিটির 
সইত তাহার ঘোরতর বিরোধ দেখা দিল। ভিনি 


জওহরলাল ১০৯ 


মনে মনে শ্বির করিলেন যে তিনি ওয়ারক্িং কমিটি 
হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন। কিন্ত তাহাকেই 
পুনরায় হংগ্রেসের সভাপতি করিবার আয়োজন 
চলিতে লাগিল । 


এই সময় জওহরলাল গোপনে “মডার্ণ রিভিউ" 
পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইলেন। এই 
প্রবন্ধে তিন নিজের বিরুদ্ধে সমালোচনা কণিয়! 
প্রমাণ করিলেন যে ততীায় বারের জন্য জওহর- 
লালকে সভাপতি নির্বাটিত করা অন্যায় । অবশ্য 
এই প্রবন্ধ তিনি ছদ্মনামে পাঠাইয়াছিঅন--এ2মন 
কি, সম্পাদক রামানন্দ বাবুও জানিতেন না, এই 
প্রবন্ধলেখক কে! 


পর্ন বংসর স্ুভাষচত্্র কংগ্রসের সভাপতি 
নর্বাটিত হওয়ায়। জওহরলাল শ্বির কনিজেন যে, 
তিনি যুরাপ পদ্সিদ্রমণ বাহির হইবেন। অনশ্য এই 
যুরাপ-যাত্রার প্রত্যক্ষ কারণ হইল, তাহার কন্যা! 
হান্দরার সহিত সাক্ষা করা। কিন্ত এই প্রত্যক্ষ 
কারণে আডালে ছিল তাহার অন্তরের আসল কারণ, 
সুনোপের সহিত সংস্সর্ে নিজের ব্যথিত টিতকে 
আবার নুতন অভিজ্ঞতায় সঞ্জীবিত করিয়া তোলা 
এবং জগংআন্দোলনের কেন্দ্রে উপাস্তত থাকিয়া 
তাহার হ্করূপ উপলক্জি কনা 


১৯০ জওহরলাল 


ক্ষিত্ত যুপ্পে গিয়া তিনি যাহ] দেখ্যিলন, তাহাতি 
আশার কোন লক্ষণই দেখিতে পাইলেন না । ফির্রিবার 
সময় মিশর হইয়৷ ফিরিলেন। মিশরের জাতীয় দল, 
ওয়াফদ পাটি তাহাকে এক বিন।ট অভিনন্দন দিল-_ 
তিনিও কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ওয়াফদ দলকে কংগেসের 
পরবর্তা অধিবশনে যোগদান করিবার নিমন্ত্রণ করিয়। 
আসিলেন। 


শা (ভস্ন 


ভান্নত ফিরিয়া আসিয়া জওহমনাণ নিগ্বাণায় 
একবারে ভাঙ্িয়া পাডলেন। 


ণকদিকে, মোসলেম লীগের অধানে জিনা, 
ভারতের মুসলমানদের এই দেশের ডগোলের মধ্য 
হইতে এন কাল্সনিক দ্বিতীয় মুসলমানা ভারতভ 
আবিক্ষার কারয়া সেই পথহান পথে তাহাদের 
তাড়াইয়া লহয়া চলিতেছেন--অন্যাদকি সুভাষচন্র 
হ্ংগ্রেপ হইতে সকল সন্সর্থ হিন্ন কনিয়া “ফরোয়াড 
ব্লক” নামে এক বতন দল গঠন কনিয়। তাহার 
প্রচা্পকার্ষে ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত 
ঘুরিয়া বেডাইতিছ্বেন। 


এহেন অবস্থায় জওহপ্ললাল কংগগ্রস-পাজনীতি 
হইতে নিজেকে পৃথক কনিয়া লইয়। জাতীয়-সংগঠন- 
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মূলক কাজে আত্মনিয়োগ কনিলেন- এবং তাহান্র 
জন্য একটি হতশ্ত্র অনুষ্ঠান গঠন করিলেন, এবং তাহার 
নাগ দিলেন, ্যাশন্যাল প্রানিং কমিটি | 


ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভারতবর্ষের সীমান্তে 
আয় পৌছাইঅন--]ই যুদ্ধে সর্ব-মলপ্রাণ দিয়। যোগ- 
দান কনিবার আগে, কংগ্রেস ঘ্বটিশ-গভর্ণমেণের 
নিকট হইতে এই যুদ্ধে তাহাদের লক্ষ্য কি ক্স কদিয়। 
জানিতি চাহিলেন। 

পূর্ণ হ্বাধানতার আশ্বাস ব্যতীত ভারতবর্ষ এই 
যুদ্ধে যোগদান কদিতে পারে না-কিত্ত সে আশ্বাস 
বন ব্টাশ গভর্ণমণ্ের নিক) পাওয়া গেল না, তখন 
ন্যংগ্রস মন্ত্রীরা পদত্যাগ কদিলেন। 

মহাত্বা গান্ধী) কংখেশের কর্তব্য-নিগ্কাঘণের জন্য 
ওয়ারকিং কমিটির অধিবেশন আহ্বান করিএন-__ 
এবং পুনরায় কংগ্রেসের সহিত আমলাতন্ত্রর এক 
বিরাট সংঘর্ষের সন্ভাথন। ঘনাইয়া আসিল। 

কিন্ত কংগ্রেস কোন আন্দোলন আরন্ত কিবা 
পূর্বেই মহাত্া গার্বী প্রমুখ কংগ্রেস নেতি'রা পুনরায় 
কারারুন্ধ হইলেন। সেহু সঙ্গে জওহরলালও অনিদ্দিষ্ট 
কালের জন্য পুনরায় কাপ্সাতার্ধে প্রবেশ কদিলেন-_ 

প্রায় তিন ঘংসর ক্কাল কারাবাসের পর ১১৪৫ 
সালের জুন মাসে তিন পুনরায় কারাসুক হইলেন | 
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(সই সময় দেশ এক নুতন আকাশ হইতে এক 
তন গ্রহের আলো! আসিয়! পড়িয়াছে। সুভাষচন্ত্রের 
ইণ্ডিয়ান শ্যাশানাল আগ্ষির কীর্তি ও বীরডের কথা 
গ্রত্যক ভারতঘাঁপার ঢিতনায় এক নুতন আশার 
সম্ভাননা! জাগাইয়া তুলিয়াছ। ভারত-সরকার 
অবক্ষদ্ধ আই-এন্-এর সেনা-নায়কদের ঘিঢারের অন্য 
(কাট মার্থাল ঘসাইলন | 


দেশবাসী ও কংগ্রেসের পক্ষ হইতে জওহরলাল 
এই হদেশের মুক্তিকামা বীর পুরুষদের মুক্তির জন্য 
তীব্র আন্দোলন সুর কদ্সিলেব। এই সসয় ভারতের 
একপ্রান্ত হইতে আনন গকপ্রান্ত পধ্যন্ত ন্তিমিত জাতীয় 
ঢতনা 5২ একটি লোকের কঠে যেন নব-জাবন 
লাভ করিল। ঘিন্বাট ফুতকারে উপরের পুজাভত 
ভস্মত্প সরাইয়| ফেলয়া জওহরলাল শ্রসায়মাণ 
আগ্নিকণাকে আবার আগ্রশিখায় পা্ণভ কনিলেন। 
সঙ্গগ জাতি একটা বৈপ্রদিক দেতনায় জাগ্রত হইয়! 
উঠিল | 


অপূর্ব কর্মতংপরতায় জওহরলাল বব্দীবারদের 
পক্ষ সমর্থনের জন্য দেশেব শ্রেষ্ঠ আইনজীবাঁদের 
সজ্সবদ্ধ করিলেন এবং বহুদিন পরে তিনি পুনলায় 
আবার বহুদিন উপেক্ষিত ব্যানিষফারের পোষাক অঙ্গে 
প্রারণ করিলেন। 


জওহরলাল ৬১৬৩ 


এই বিচারের ফলে দেশের মধ্র্যে য গণ-ঢেতনা 
জাগিয়া ভাঠল, জওহরলাল তাহার পূর্ণ সুযোগ 
লইয়া কংগ্রেস আন্দোলনকে দর্মমতান্ন সর্বোচ্চ শিখরে 
আনিয়৷ তুলিলেন। মহাত্ব। গান্ধী ছইটি কথায় এই 
জাগ্রত চেতনাকে ল্লাপ দিলেন “ভারত ছাড় ।' 

এই “ভারত ছাড় আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফল স্করাপ 
হুটিশ গভর্ণমেণট ভারতের পূর্ণ হ্বাশ্বীনতা দিবার 
প্রশ্তাবকে হকার করিয় লইল এবং ভারতবর্ষে মন্ত্র 
মিশন (প্ররিত হইল 

এই মিশনের সিঙ্কান্তের ফলে ভারতের শাসনতন্ত্র 
গঠন করিবার জব্য কনফিট্য়েণট এসেম্বনী গঠিত 
হইল এবং বড়লাটের পুল্নাতন মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া 
জনগণের প্রতিনিধিদের লইয়া হতন মন্ত্রিসভা গঠিত 
হইল | এই নুতন মন্ত্রিসভায় জওহরলাল প্রথান 
স্ত্রীর দায়িতের সঙ্গে পরর্বাষী-সচিবের পদ গ্রহণ 
কল্সিলন। 

এক বংসনের মধ্যে পররাষীঁ সছিবরাপে তিনি 
সমগ বহিঞ্জগতির সঙ্গে নব জাগ্রত ভারতবর্ষের 
একট পাজনৈতিক মৈত্রীর সঙ্গর্ক খগডিয়! তুলিলেন। 
শন্রজালিকে্র মত তৎপরতায় তিনি বাহির বিশ্বে 
ভারতের প্রাান্যকে ॥নুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ফেলিলেন 
এবং সেই সঙ্গে এশিয়ার আন্তগাতিক সম্ষেলন 


৮ 


১১৪ জওহরলাল 


সংগঠনের দ্বারা জগতির দুষি ভারতের উপর নিবন্ধ 
করাইলন। 


জগতর সঙ্গে আত্মমর্যাদার যে সূনিন্ন হইয়া 
গিয়াছছল, এক বংসারর মধ্যে জওহরলাল (সেই 
ছিন সূন্রক অপূর্ব (কৌশলে পুনরায় শাখিয়! 
তুলিয়াছ্িলন | 


তাই আজ জগণ ভবিষ্যত স্বাধীন ভারতীয়রাষের 
সভাপতিদ্ধপে তাহার দিক চাহিয়া আছে। 


সমাপ্ত - 


